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ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা 


বৰ্ত্তমান সংস্করণে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয় নাই। 


কলিকাতা বিনীত__ 
ফ্ণস্ধন, ১৩৬ গ্রচ্থকা য় 


১ 


পঞ্চম সৎস্করণের ভুমিকা 


এই সংস্করণে স্থানে স্থানে বিষয়ের সামান্য পরিবর্ধন ছাড়া আর-কোন 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয় লাই । 
বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সপ্ত প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বাংলা ছন্দের সুপরিচিত 
তিনটি রীতির নৃতন নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক এই তিনটি 
রীতিকে যথাক্রমে ভঙ্গ-প্রারুত, শুদ্ধ-প্রাকৃত ও দেশজ এই তিনটি নাদ দিযাছেন। 
| এই নামকরণের মধ্যে কোন ধ্বনিগত লক্ষণ বা কোন মৌলিক ছন্দোগুণ" 
নির্দেশের প্রগ্াস লাই । ভঙ্গ-প্রাকৃত ও শুদ্ধ-প্রাক্ৃত এই সংজ্ঞা ছইটি সম্পর্কেও 
খুক্তিশাঙ্ষের দিক্‌ হইতে আপত্তির কারণ আছে। স্থতরাং এইভাবে বাংলা 
ছন্দের শ্রেনী-বিভাগের কোন সার্থকতা নাই । অন্যান্য বিষয়ে লেখক মোটামুটি 
সামার মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। অলমতিবিস্তর্মেণেতি । 





কলিকাতা ৰ্নীত-- 
বৈশাখ, ১৬৬৪ গন্ছৰু য় 





চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা 
ত . * * 
এই সংস্করণে “বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান’ * সম্পর্কে একটি নৃতন 
পরিচ্ছেদ যোগ কবা হইয়াছে, এৰং “বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ’ সম্পর্কে পরিচ্ছেদটি 
পরিবর্ধন করা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য আর-কোন পরিবর্তন নাই। * * * 


কলিকাতা ৰিনীত-- 
মাঘ, ১৩৫৫ গ্রন্থকার 








* ১৩৫৪ সনে “ৰ্দানন্দৰাজার পত্রিকা’র ৰাবিক সংখ্যার প্রকাশিত “রবীন্ত ছন্দের বৈশিষ্টা'- 
শীর্ষক মতপ্রনীক একটি প্ৰবন্ধ এই প্রসঙ্গে র্ববীজ্ৰকাৰ্যামোদীয়| পাঠ করিতে পারেন। 
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তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বর্তমান সংস্করণে দুই-একটি নৃতন স্থত্ৰ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং কয়েকটি নৃতন 
অধ্যায় যোগ কর! হুইয়াছে। তন্বায়া বাংলা ছন্দের তথ্য আরও বিশদরূপে 
ব্যাখ্যা করার প্রয়াস কর! হইয়াছে। 

চরণের ‘লয়’ ও অক্ষরের ‘গতি’ সম্বন্ধে কিছু নূতন তত্ম এই সংস্করণে স্থান 
পাইয়াছে। 

এই সংস্করণে সমগ্র গ্ৰন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগ 
‘প্রবেশিকা’য় বাংলা ছন্দের স্থূল তথ্যগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে দৃষ্টান্ত- 
সহযোগে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ছন্দঃশাস্ত্রে 
প্রবেশের স্থবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় ভাগে বাংলা ছন্দের 
মূল স্থত্মগুলি উপযুক্ত, টীকা ও উদাহরণ-সহকারে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। তৃতীয় 
ভাগে অনেকগুলি সম্পৃক্ত বিষয় ও তত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। 

এইট গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি স্বপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক 
জ্ীহ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ ও নিৰ্দ্দেশ অঙ্গুসারে গ্রহণ 
করা হুইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই শব্দগুলি সর্বসাধারণেও গ্রহণ 
করিবেন । 


. দে = ত . 
কলিকাতা বিনীত 
বৈশাখ, ১৩৫৩ গ্রন্থকার 





দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বৰ্ত্তৰান সংস্করণে অনেকগুলি নৃতন অধ্যায়ের যোজনা করা হইয়াছে, এবং 
স্থলে স্থলে কিছু কিছু পরিবঞ্জন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে । ইহাতে আমার 
বক্তব্যের মৰ্ম্মগ্ৰহণ করার পক্ষে স্থবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ছন্দ এবং আমার মতবাদ লইয়া 
আনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়। গিয়াছে । যাহা হউক, সেই আলোচনার 
ফলে আমার মূল সিঙ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস । 
অনেক পাঠাপুত্তকেই আমার মতবাদ ও স্থত্ৰাদি প্রহণ করা হইয়াছে। যে সমস্ত 
সমালোচক আমার গ্রস্থের দোষক্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাদের 
নিকট আমি কুতজ্ঞ, তাহাদের সমালোচনার সহায়তা পাইয়া আমি অনেক স্থলে 
সংশোধনের নির্দেশ পাইয়াছি। 

বাধ্য হইয়া অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । ছেদ 
ও যতি, হব ও লঘু, দীৰ্ঘ ও গুরু_-এই কয়টি শব্দ আমি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ 
করি নাই, একটু বিশিষ্ট ও সুক্ষ্মতর অথে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছি । 

এই গ্রস্থের অধ্যায়গুলি ভিঙ্গ ভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকার জন্য 
প্রবন্ধাকারে রচিত হওয়ায় স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। আশা করি তজ্জন্ত 
পাঠকবুন্দের খৈধ্যচ্যুতি ঘটিবে ন| । 


বাহার! বাংলা ছন্দ-সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল পোষণ করেন, তাহারা এই 
গ্রন্থের সহিত মৎ্প্রসীত Studies in Rabindranath’s Prosody (Journal 


of the Deptt. of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXI) এবং Studies 
in the Rhythm %/ Bengali Prose and Prose-verse (Journal of 
the Deptt. of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXII) পাঠ করিতে 


পারেন। 
* * + ক * 





কলিকাতা বিনীত, 





প্রথম সৎস্করণের নিবেদন 

বাংলা ছন্দ-সন্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 
অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। প্রাচীন ধরণের বাংলা! ব্যাকরণের শেষে ছন্দ- 
সম্বন্ধে একটা প্রকরণ দেখা যায় বটে, কিন্ত তাহাতে কয়েকটি প্রচলিত ছন্দের 
নাম ও উদাহরণ ছাড়া বেশী কিছু থাকে না। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বা তাহার 
মূল তথ্যসন্বন্ধে কোনরূপ পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না ৷ সম্প্রতি বাংলা 
সাহিত্য ও বাংলা ভাষাসম্বন্ধে খাহারা গবেষণা করিয়াছেন, তাহারাও ছন্দ 
লইয়। তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা প্রকাশ করেন নাই । সামরিক 
পত্রিকায় বাংলা ছন্দসম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ কয়েক বৎলর ধরিয়া প্রকাশিত 
হইতেছে বটে, কিন্তু কয়েকটি ছাড়া আর প্রায় সবগুলিই নিতান্ত নগণ্য ও 
ভ্রমঞ্জামাদে পরিপূর্ণ । এ বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ে প্রকাশিত 
শ্রবন্ধগুলিই সর্বাপেক্ষা মূলাবান্‌। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে 
কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হন নাই । স্বৰ্গীয় কবি সতোন্্রনাথ দত্তের 
একটি প্রবন্ধে এতৎসম্পর্কে অনেক চিত্তনীর তখোর নির্দেশ আছে, কিন্তু তাহাও 
ঠিক উপযুক্ত ও সৰ্ব্বাংশে স্ক্ আলোচনা নহে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্স সেন 
কয়েকটি প্রবন্ধে /সত্যেক্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি লেখকগণের মতাসযায়ী কয়েকটি 
[বিভিন্ন শ্রেণীতে বাংলা ছন্দের বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ-নির্দেদেশের চেষ্টা 
করিরাছেন। কিন্তু তাহার মত এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অক দিক্‌ দিয়া 
সু 

+ . 

উপযুক্ত নীতিতে বাংলা ছন্দের আলোচনা করিতে গেলে বাংলা কবিতার 
প্রাচীন ও নবীন সৰ্ব্মপ্রকার দৃষ্টান্ত ও প্রাগ্‌-বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রারুত ভাষায় কাব্য- 
চ্ছন্দের রীতি আলোচনা করা আবশ্যক । কিরূপে বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও 
ক্ৰমবিকাশ হইল, ভারতীয় অন্যান্ত ভাষার ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের কি 
সম্পর্ক, বাংল! ছন্দের ইতিহাসের মধ্যে যোগস্থত্র কি--ইত্যাদি তথ্যের 
আলোচনাও অত্যাবশ্তক । তঙ্জন্য বাংলার ভাষাতত্ব, বাঙালীর ইতিহাস, 
বাঙালীর দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্ব ইত্যাদির চৰ্চ্চা আবশ্যক ৷ ছন্দোবিজ্ঞান, 





ভাষাবিজ্ঞান ও সঙ্গীতের মূল তথ্যগুলি জানা চাই ৷ বাংলা ছাড়া অপর ছুই- 
একটি ভাষার কাব ও ছন্দের প্রকৃতি-সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় থাকা চাই | অবশ্য 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দোবোধের স্থক্ষ্মতাও আবশ্যক । এইভাবে আলোচনা 
করিলে তবে বাংলা ছন্দের যথার্থ স্বরূপ ধর! পড়িবে এবং বাংলা ছন্দের প্রকৃতি 
ও শক্তিসম্বন্ধে ধারণা হুস্পষ্ট ও হুনিদ্দিষ্ট হইবে। নতুবা, বাংলা ছন্দের মূল 
প্রকৃতি কি, প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে মূলীভূত কয কোথায়, তাহাদের 
শ্রেণী-বিভাগ ও জাতিবিভার কি ভাবে করা যাইতে পারে, বিদেশী ছন্দের 
অস্থকরণ বাংলায় সম্ভব কি-না__ইত্যাদি প্রশ্নের যথার্থ সমাধান পাওয়া 
যাইবে না। 
* * * * * 

যে কয়েকটি সুত্রে এখানে বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট রীতি নিদ্দিষ্ট হইল, তাহা 
প্রাচীন তথা অৰ্ব্বাচীন সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে ॥ এতস্থারা সমগ্রা বাংল! 
কাব্যের ছন্দের একটি এ্রক্যহুত্ৰ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । এ স্থত্ৰগুলি বাংলা ভাষার 
প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোখের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্কায় বাংলা 
প্রভৃতি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি 3৯৮ ও 7১৬৯৮, এইজন্ত এই স্তপরস্পরাকে 
সংক্ষেপে The Beat and Bar Theory বা ‘পৰ্ব্ব-পৰ্ব্বাঙ্গ-বাদ’ বলা যাইতে 
পারে । 

ন . ত” * * 

বিজ্ঞানসন্মত, প্রণালীবন্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূৰ্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধ হয় 
এই প্রথম প্রয়াস। আশা করি, সুখীৰ্বন্দ ইহার ক্রটিবিড্যুতি মাৰ্জ্জনা 
করিবেন । ইতি-- 





ল্বাৎ হলা ছুটল লৌবুন্লসুহজীৌ 


প্রথম ভাগ 
এপলেশ্িল্ৰাত 
( বন্ধ-সংক্ষেপ ) 


পূৰ্ণ যতি ও চরণ 
(ঘৃ. ১) রাখাল গরুর পাল | নিয়ে বার মাঠে || 
শিশুগণ দের মন | লিজ নিজ পাঠে | 
(দু. ২) ভাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন | সভাতে | 
মাঝখানে তুমি | ধাড়ায়ে জননী | শরৎকালের | প্রভাতে || 
(দ্র. ৩) ওগো কাল মেঘ, | বাতাসের বেগে | যেয়ে| না, যেয়ো! না, | যেয়ে| ন! তেসে ; | 
নয্মন-জুড়ানে| | মূরতি তোমাৰ, | আরতি তোমার | সকল দেশে || 


বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে ষে কয় পংক্তি পন্য উদ্ভত কর! হইল, লক্ষ্য 
করিলেই দেখ যাইবে বে, গদ্যের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানতঃ এক বিষয়ে। 
পদ্যের এক একটি পংক্কি যেখানে শেষ হয়, সেইখানেই উচ্চারণের অর্থাৎ 
জিহ্বার ক্রিয়ার পুর্ণ বিরতি ঘটে, এবং এই বিরাম-স্থানগুলি একটা নিয়মিত ভাবে 
অবস্থিত । উপরের দৃষ্টান্ত কযটিতে যেখানে যেখানে || চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, 
সেইখানেই জিহ্বা! পূর্ণ বিরাম গ্রহণ করিয়াছে। এই বিরাম-স্থলগুলিও যেন পূৰ্ব্ 
হইতে প্রত্যাশিত ; একট! নিয়মিত কালের ব্যবধানে তাহারা অবস্থিত । গদ্যে 
অবশ্য বিরাম-স্থল আছে, অবিরত শব্দোচ্চারণ গদ্যেও সম্ভব নয়। কিন্তু গস্যের 
প্রতি পংক্তির শেষে বিরাম-স্থল নাও থাকিতে পারে, এবং বিরাম-স্থলগুলির 
অবস্থান কোন হুনিদ্দিষ্ট কালের ব্যবধান অস্থসারে নিয়স্বিত হয় না। 
পছ্যের এক একটি পংক্তির এইক্ধপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়া, পদ্ধের 
পংক্তিকে একটি বিশিষ্ট নাম_চরণ_ দেওয়া হইয়াছে । এই ‘চরণ’ 'অবলঙ্গন 





» এই অংশে বাংলা ছন্দের স্থল তথ্যগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ কর! হইন্সাছে। 
প্রথম শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য এই প্ৰকরণছি সন্নিবিষ্ট হইল । 


© 


৯. বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 


ক্রিয়াই যেন ছন্দ:সরশ্বতী বিচরণ করেন। প্রতি চরণের শেষে যেখানে জিহ্বার 
ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে, সেই বিরাম-স্থলগুলিকে বলা হয় পুর্ণ বতি। উদ্ধত 
দৃষ্টান্তগুলির প্রত্যেকটিতে ২টি করিয়া -চরণ আছে। প্রতি চরণের শেষে আছে 
পূর্ণ যতি। প্রত্যেকটি চরণের দৈৰ্ঘ্য, অর্থাৎ পূর্ণ যতির অবস্থান নিয়মিত । 
যে-কোন কবিতার বই খুলিলেই দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি পংক্তি যেন ছাটা ছাটা, 
মাপা মাপা__কারণ নিয়মিত দৈর্খ্যের চরণ অবলম্বন করিয়াই পদ্ম রচিত হয়। 


যতি ( অদ্ধযতি ) ও পর্বৰ 


কিন্তু অনেক সময় দেখা যাইবে যে, পন্যের চরণগুলি পরস্পর সমান নহে । 
নিয়ের দৃষ্াস্তগুলি হইতেই তাহা প্রতীত হইবে। 


(দু. *) ওগো নদীকূলে | তীর-তৃণতলে | কে বসে অমল | বসনে | 
হাল বসনে ? || 
দুর গগনে | কাহারে লে চার ? || 
খাট ছেড়ে ঘট | কোথা তেলে বায় ? || 
নব মালতীর | কচি দলগুলি | আনমনে কাটে | দশনে, || 
ওগো নমীকুলে | তীর-তৃগতলে | কে বাসে হ্ষামল | বসনে ? || 
(দু. <) ষকরচড়। সুকুটখানি | কৰরী তৰ | ঘিরে | 
পরাগ দি | শিৱে || 
আলায়ে বাতি | মাতিল সখী | দল || 
তোমার দেহে | রতন সাজ | করিল বল | মল || 

এ সকল ক্ষেত্রে ছইটি পূর্ণ যতির মধ্যে ব্যবধান সমান বা স্বনিদ্দিষ্ট নহে। 
তবু এখানে যে পদ্যছন্দের সমস্ত গুণই বর্তমান তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
সুতরাং পূর্ণ যতির অবস্থান বা চরণের দৈখ্যকেই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া 
স্বীকার কর! যায় না। তবে লে ভিত্তি কি? 

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আর একটু স্থস্মমভাবে পছ্যের চরণ বিশ্লেষণ 
করিতে হইবে ৷ চরণের শেষে পুর্ণ বিরাম-স্থল ছাড়া চরণের মধ্যেও জিহ্বার 
ভ্ৰহ্বভর বিরাম-স্থল আছে। এ বিরাম-স্থলগুলি উদ্ধৃত দৃষ্টাস্তগুলিতে | এই 
চিহ্নর দ্বারা নির্দেশ কর! হইতেছে ॥ রেল গাড়ীর ইঞ্জিন কোন ষ্টেশন হইতে 
এক বিশেষ পরিমাণের জল লইয়া যাত্র! করে, যখন কতক দূর যাওয়ার প = 


প্রবেশিকা ৩ 


সেই জল শেষ হইয়া আলে তখন পূর্ব-নিন্দিষ্ট আর একটি ষ্টেশনে আসিয়া 
পুনরায় উপযুক্ত পরিমাণ জল সংগ্ৰহ করে । সেইরূপ চরণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে উচ্চারণের একটা ৮০15০, প্রয়াস বা ঝৌকের আরম্ভ হয়। সেই ঝৌকের 
প্রভাবে এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দাংশের উচ্চারণ হওয়ার পর এই ঝৌকের 
পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন নূতন করিয়া শক্কিসংগ্ৰহের জন্য জিহ্বার ক্ষণিক বিরতি 
আবশ্যক হয়। এই ক্ষণিক বিরতিকে অর্দ্ধযতি, উপযতি,' হব্দযতি বা শুধু 
যতি বল৷ যায়। ছন্দের হিসাবে এই যতির গুরুত্বই অধিক । উদ্ধৃত পদ্যাংশ- 
গুলি স্বাভাবিকভাবে আবৃত্তি করিলেই এই যতির অবস্থান ও গুরুত্ব প্রতীত 
হইবে। যদি উপযুক্ত স্থলে নিদ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে যতি না পড়ে, তবে 
ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। ৫ম দৃষ্ান্তে ‘দিহ’র স্থলে ‘দিলাম’, ‘বাতি’র স্থলে ‘প্ৰদীপ’ 
লিখিলে যতি নিদ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে ন! পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে । 

যে কয়টি পত্মাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার প্রতোকটিতেই দেখ! যায় যে, এক 
একটি চরণের দৈর্ঘ্য ছোট বড় যাহাই হউক, চরণের মধ্যে হ্বতর যতিগুলি 
সমপরিমাণ কালের ব্যবধানে অবস্থিত । অর্থাৎ, একটি হ্দ্বঘতি হইতে ( কিম্বা 
চরণের প্রারস্ত হইতে ) পরবর্তী যতি পথ্যন্ত শব্দ বা শব্দাংশগুলি উচ্চারণ করিতে 
সমান সময় লাগে । এইটি বাংলা ছন্দের মূল তথা । 

এক যতি ( কিম্বা চরণের আদি ) হইতে পরবর্তী যতি পথ্যন্ত চরণাংশকে 
বলা হয় পৰ্ব্ব । উদ্ধত ১ম দৃষ্ান্তের প্রত্যেক চরণে ২টি পর্ব, ২য় ও ওয় দৃষ্টান্তের 
প্রত্যেক চরণে ৪টি পর্ব, ৪র্থ দৃষ্টাস্তের চরণগুলিতে যথাক্ৰমে ৪, ১, ২, ২, ৪, ৪ 
পর্ব, ৫ম দৃষ্টাস্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪, ২, ৩, ৪ পর্বব আছে। উচ্চারণের 
সময় এক এক বারের ঝৌক বা $07515৩এ আমরা যেটুকু উচ্চারণ করি, তাহাই 
এক একটি পর্ব । সোজা ভাষায় বলিতে গেলে, “এক নিঃশ্বাসে’ যেটুকু বলা 
হয়, তাহাই পর্ব । সাধারণতঃ এক একটি পর্ব কয়েকটি গোটা শব্দের সমষ্টি । 

পৰ্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ। কুলের মালা বা তোড়া আমরা নানা ভাবে, 
নানা কায়দায়, নানা Pattern বা নক্সা অনুসারে রচনা করিতে পারি, কিন্ত 
মূল উপকরণ এক একটি ফুল। তেমনি নানা কায়দার, নানা নক্মায় আমরা 
পৰ্ব্বের সহিত পর্ব সাঙ্গাইয়া নানা বিচিত্র চরণ ও স্তবক বা কলি (512৯) 
রচনা করিতে পারি, কিন্তু ইমারতের মধ্যে ইটের মত উপকরণ হিসাবে থাকিবে 
এক একটি পৰ্ব্ব 


©@ 


৪ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 

ছন্দের মূল ভিত্তি একটা এঁক্য। সেই এঁক্যের পরিচয় আমরা পাই পর্বের 
ব্যবহারে । যে কয়েকটি পদ্যাংশ উপরে উদ্ধত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিলে 
দেখা যাইবে যে, তাহাদের ছন্দ নিঙ্ষমিত দৈখ্যের পর্বের ব্যবহারের উপরই 
প্রতিষ্টিত। 

অবস্ত একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংল! ছন্দোবদ্ধে চরণের শেষ 
পৰ্ব্বটি অনেক সময় ছোট হয়। তাহার ফলে পূর্ণযতির দীর্ঘ বিরাম-স্থলটি নিব্বেশ 
করার সুবিধা হয় এবং চরণের শেষে অনেক সময় যে মিল ( মিত্রাক্ষর ) থাকে 
সেটার ধ্বনিও কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝক্কৃত হয়। 

যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতোকটিতেই দেখা যাইবে যে, 
পর্বদুলি পরস্পর সমান, কেবল চরণের শেষ পর্বটি অনেক সময় ছোট । ৰথ ও 
হম দৃষ্ান্তে চরণের দৈর্ঘ্য হুনিয়মিত নহে, কিন্তু ঠিক একই মাপের পর্ব ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া ছন্দ বজায় আছে। বস্তুত: ছন্দের মূল উপকরণ--পৰ্বোর 
পরিমাপ--যদি সুস্থির থাকে, তবে চরণের দৈৰ্ঘ্য বাড়াইলে বা কমাইলে ছন্দের 
কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যেমন, ওর্থ নৃষ্টাস্ত্ের ১ম চরণের ১ম পর্বটি, বা ৫ম 
দৃষ্টান্তের ওয় চরণের ১ম পৰ্ব্বটি যদি বাদ দেওয়া হয়, তবে ছন্দের কোন ক্ষতি 
হয় না। কিন্তু যদি চরণের দৈর্ঘ্য সমান রাখিয়া পৰ্কোর পরিমাপ অসমান করা 
হয়, তবে ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে । ১ম দৃষ্টান্তে ঈষৎ পরিবর্তন করিয়। যদি বল! হয় 

রাখাল গরুর পাল | নিরে বার মাঠে || 
শিশুর! সন দের | নুত্তন সব পাঠে || 

তবে চরণ দুইটির দৈর্ঘ্য সমান থাকে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের মধ্যে পর্বের 
দৈর্ঘ্যের সঙ্গতি থাকে না, সুতরাং ছন্দোভঙ্গ হয়। 

সাধারণতঃ একটা পত্ভে ৰা পদ্যাংশে মাত্র এক প্রকারের পৰ্ব্ব ব্যবহৃত হয়, 
এবং তাহাতেই সেখানে ছন্দের এক্য বন্ায় থাকে । উদ্ধত প্রত্যেকটি দৃষ্টাস্তে 
তাহাই হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে, একাধিক প্রকারের 
পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সমাবেশ বা সংযোজন একটা সুস্পষ্ট 
নিয়ম বা নক্সা অনুসারে নিশ্বস্রিত হইতেছে । যেমন, 

(দৃ- *) তার! সবে নিলে খাক্‌ | অরণ্যের স্পন্দিত পল্পবে, | শ্রাৰ্শ-বর্ষণে ; || 

যোগ দিক্‌ নি্করের | সরীর-গুল্ন-কলরবে | উপল-ঘর্ষণে || 

এই দৃষ্টাস্তটিতে এক একটি চরণের মধ্যে পর্প্ুলি পরস্পর সমান নহে, কিন্তু পর 


পরী 


পর চরণগুলি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, একট! দৃঢ়, স্পষ্ট নক্সা (pattern) 
অহাসারে প্রতোকটি চরণে বিভিন্ন পরিমাপের পর্কের সংযোজন! হইয়াছে। 
তাহাতেই ছন্দের মূলীভূত একা বজ্জায় আছে। 
যদি এইরূপ কোন স্বম্পষ্ট নিয়ম অস্কসারে বিভিন্ন মাপের পর্কের সমাবেশ 

করা না হয়, তবে দেখা যাইবে যে, পদ্মছন্দের স্বৰূপ রক্ষিত হইতেছে না। 
যদি ৬ঠ দৃষ্টান্তটি ঈষৎ পরিবন্তিত করিয়া লেখা হয়_ 

অয়ণোয স্পন্দিত পৰে | আৰপ-বৰ্ষশে | তারা সব সিলে খাক : || 

নির্ঝরের | মন্ীর-গুল্জন-কলরবে | উপল-ঘৰ্ষশে | যোগ দিক্‌ || 
তবে দেখা যাইবে যে, পদ্যছন্দের লক্ষণ এখানে আর নাই। নন্দ (pattern) 
ভাডিয়া যাওয়াই তাহার কারণ । 





অক্ষর ও মাত্রা 


বাংলা ছন্দের বিচারে পর্ক্দের পরিমাপই সর্ফাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। এই 
পরিমাপ কর! হয় মাত্রার সংখ্যা অহৃসাৰে । পথের দৈর্ঘ্য যেমন মাইল বা গঙ্গ 
হিসাবে মাপা হয়, বাংলা পদ্যে পর্কা ও চরণ ইতাাদি মাপা হয় মাত্রা হিসাবে | 

যে-কোন একটি শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে খে, ইহার ধ্বনি কয়েকটি 
‘অক্ষর’ বা *$]118৮]০এর সমষ্টি । ‘অক্ষর’ বলিতে ছাপার বা লেখার একটি হরফ্‌ 
বুঝিলে দুল করা হইবে, সংস্কৃতে “অক্ষর 551190৩এরই প্রতিশব্দ । ‘অক্ষর’ 
বাগ্যস্তরের স্বল্লতম প্রস্থাসে উৎপন্ন ধ্বনি; ইহাতে একটি মাত্র স্বরের (স্রাব বা 
দীর্ঘ) ধ্বনি থাকে, বাঞ্জনবৰ্ণ জড়িত থাকিয়া অবশ্য এই স্বৱধ্বনিকে রূপায়িত 
করিতে পারে। ‘জননী’ এই শব্দটিতে অক্ষর আছে তিনটি--অ+ ন-+নী। 
“শরৎ” শব্দটিতে অক্ষর আছে ছুইটি_শ+ঁরৎ রাখাল" শব্দটিতে অক্ষর আছে 
দুইটি--রা--খাল্‌। ‘গুজন’ এই শব্দটিতে অক্ষর আছে ভুইটি--গুন্‌+ জন্‌ । 
বলা বাহুল্য যে ছন্দ ধ্বনিগত ; ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে। স্থতরাং 
শব্দের বানান বা লিখিত প্রতিলিপির নহে, উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই সমস্ত বিচার করিতে হইবে । 

বাংলা উচ্চারণের রীতিতে এক একটি অক্ষর, হয় হৃস্ব, না-হয় দীর্ঘ। হৃশ্ব 
অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর ছুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয়। কবিতার 


ৰ বাংলা ছন্দের মুললুত্র 
আবৃত্তির প্রতি একটু অবহিত হইলেই, কোন্‌ অক্ষরটি হহ্ব আর কোন্‌ অক্ষরটি 
দীখ উচ্চারিত হইতেছে, তাহা বোঝা যায়। 

মাত্রা-বিচারের জন্য বাংলা অক্ষরকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়--স্বরাস্ত 
(যে সকল অক্ষরের শেষে একটি শ্বরধবনি থাকে ) ও হলন্ত ( যে সকল অক্ষরের 
শেষে একটি ব্যঞ্জন বা যুক্ৰস্বরের ধ্বনি থাকে )। স্বরাস্ত অক্ষর সাধারণতঃ হন্ব। 
২য় দৃষটান্তে 'দাড়ায়ে জননী’ এই পৰ্ব্মাটতে ৬টি সথরান্ত অক্ষর আছে। হৃতরাং 
ইহার মোট মাত্মা-সংখ্য।--৬ ৷ হলস্ত অক্ষর যদি কোন শব্দের শেষে থাকে, তৰে 
সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ২২ দৃান্তে “শরৎ কালের" এই পৰ্ব্বটিতে ‘রং’ ও ‘লের’ 
এই দুইটি অক্ষর হলস্ত এবং তাহারা শব্দের অন্ত্যাক্ষর ; স্তরাৎ তাহারা দীর্ঘ। 
অতএব 'শরৎকালের” এই পৰ্ব্বটিতে অক্ষর চারিটি হইলেও, মাত্রা-সংখা1_-৬ ৷ 

এইভাবে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ১ম দৃষ্টান্ডে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব 
৮-৬, মূল পর্ব ৮ মাত্রার ; ২য় দৃষ্টাস্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৯+৩, 
মূল পর্ব ৬ মাত্রার; ওয় দৃষটান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬-+৬+৫, 
মূল পৰ্ব্ব মাত্রার; ৪খ দৃষ্টাস্তে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬+৩, ৬, ৬+৬, 
৬৬, ৬৮৬৩০ ৬+৬+৬+৩, মূল পৰ্ব্ব ৬ মাত্রার; ৫ম দৃষ্ান্তে মাত্রার 
হিসাব ৫4৫4২, ৫4২, ৫4৫4২, ৫4৫4২, মূল পর্ব € 
মাজার । এ সকল ক্ষেত্রেই একটা নিন্দিষ্ট মাত্রার পর্কা একমাত্র উপকরণরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ( অবস্থা চরণের শেষ পর্কটি পূর্ণ যতির খাতিরে অনেক সময় 
হ্ৰস্ব ।) এই ভাবেই ছন্দের এক রক্ষিত হইয়াছে । 

৬১ দৃষ্টান্তটি একটু অন্রূপ | এখানে ঠিক একই মাপের পর্ব ব্যবহৃত হয় 
নাই। প্রতি চরণে পর্ব-বিভাগের সক্কেত_-৮+১০+৬, কিন্ত ঠিক এই সঙ্কেতই 
বরাবর ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় এক্য বজায় আছে । 

এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, হ্লন্ত অক্ষর শব্দের ভিতরে থাকিলে 
অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের স্থষ্টি হইলে ( উচ্চারণের লয়* অঙুসারে ) উহা হ্ন্ব বা দীর্ঘ 
হইতে পারে। আলোচ্য ৬ দৃষ্টান্তে অনেক যুক্তাক্ষরের ব্যবহার আছে, অর্থাৎ 
শব্দের অস্ত ছাড়া আরও অন্তত্র হলম্ত অক্ষরের প্রয়োগ হইয়াছে । সেগুলি 
এখানে হ্ৰস্ব উচ্চারিত হইতেছে ॥ যেমন, ‘মঞ্জীর’ শব্দের মধ্যে ২টি হলন্ত অক্ষর 





= ৮০৮০ বা ৪০০০৪ (উচ্চারণের গতি ) । 






পএবে। 


‘মন্‌’ +'জীব্‌’; এখানে ‘মন্‌! হব্ব, কিন্ত ‘জীব’ ( শব্দের অন্ত্য অক্ষর বলিয়| ) 
দীৰ্ঘ । সেইরূপ ‘গুঞ্জন’ শব্দের মধ্যে ‘গুন’ হব, কিন্তু ‘জন্‌’ দীৰ্ঘ । 
কিন্তু অনেক স্থলে অন্যর্ূপও হয়। যেমন, 


বা চা 


(দৃ- ৭) শুধু গুলনে | কুজনে গন্ধে | সন্দেহ হয় | যনে 
লুকানো কথার | হাওয়| বহে যেন | বন হ'তে উপ | বনে 
এই শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণ হইতে স্পষ্ট প্রভীত হয় যে, এখানে মূল পর্ব 
৬ মাত্রার ।* শুধু গুঞনে" পৰ্ব্বটিও ৬ মাত্রার ; এখানে ‘গুজনে’ শব্দের ‘গুন্‌’ 
দীর্খ । একটু টানিয়৷ বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করার জন্য ‘গুন্‌’ দীর্ঘ হয়। 
স্থস্থভাবে ধ্বনিবিচার করিলে দেখ! যাইবে যে, এখানে যথার্থ যুক্তাক্ষরের সংঘাত 
নাই। ওঁ চরণের ‘গন্ধে, ‘সন্দেহ’ প্রভৃতি শব্দেরও অস্ুরূপ উচ্চারণ হইবে। 
‘গন্ধে’ শব্দের ‘ন’ ও ‘ধ’-এর মধ্যে যেন একটা ফাক ক্াসিয়া পড়িয়াছে, গন্ধে = 
গন্+( )+ খে-৩ মাত্ৰা । 
এইভাবে উচ্চারণের লয় অনুসারে একই অক্ষর, বিশেষতঃ হলন্ত অক্ষর, ভ্রন্থ 
বা দীর্ঘ হইতে পারে ॥ এ বিষয়ে অন্যান্য কথা পরে আলোচিত হইবে। 


ছেদ 


গন্ধ বা পদ্য যাহাই আমর! ব্যবহার করি ন৷ কেন, মাঝে মাঝে আমাদের 
খামিয়। থামিয়। উচ্চারণ করিতে হয়॥ যেখানে একটি বাক্যের (sentence or 
18056) শেষ হয়, সেখানে একটু বেশীক্ষণ খামিতে হয়; আর যেখানে একটি 
বাক্যাংশ অৰ্থাৎ বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দসমষ্টির (910:486) শেষ হয়, সেখানে 
স্বলক্ষণ থামিতে হয় ॥ মাঝে মাঝে এইরূপ থাম! বা উচ্চারণের বিরতিকে ছেদ 
বলে। বাক্যের শেষে থাকে দীর্ঘতর ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ । বাক্যের মধ্যে এক 
একটি বাক্যাংশের শেষে থাকে হ্ন্বতর ছেদ বা উপচ্ছেদ । এইরূপ ছেদ না দিয়া 
পড়িলে আমাদের উক্তির মন্্ম গ্রহণ করাই যায় না। কমা, সেমিকোলন, দাড়ি 
ইত্যাদির দ্বারা প্রায়শঃ উল্লেখযোগ্য ছেদের অবস্থার নিৰ্দ্দেশ করা হয়। নিয্- 
লিখিত গণ্ভাংশে * চিহ্ন দ্বারা ছেদ এবং * * চিহ্ন দ্বারা পূর্ণচ্ছেদ দেখান হইয়াছে। 





* হাওয়া” শব্দে ছইটি স্বর্নধ্বনি আছে, তিনটি নর ॥ হাওর, “ও’ ‘য়’ মিলিয়া একটি 
ৰ্যপ্ৰনধ্বনি = ক'- সংস্কৃত অক্ষরে লিখিলে হাওয়া কা । 


১৫ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 
জাহাজের বানী * অসীম বাসুবেশে * খর খর করিয়া + কাপিয়া কাপিত * ৰাজিতেই লাগিল; ** 
(শরৎচন্র--শীকান্ত, প্রথম পৰ্বৰ ) 
ছেদের সহিত আমাদের ভাবপ্রকাশের অচ্ছেন্ত সম্পর্ক। যদি উপযুক্ত 
স্থলে ছেদ দেওয়া না হয়, তবে অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব হইবে না। যদি ছেদের 
অবস্থান বদ্লাইয়া লেখা হয় 
জাহাজের * বাণী৷ অসীম * বায়ুবেগে ধর = খর করিকা কাপিয| * ৰাপিয়| ৰাজিতেই + লাগিল ** 
তৰে বাক্যটির অর্থ কিছুই বোঝা যাইবে ন৷৷ 
পদ্বেও উপযুক্ত স্থলে ছেদ থাকে 


(দু. =) আজ তুষি কৰি শুধু, * নহ আর কেছ_** 
কোখা তৰ রাজসতা, * কোথা তৰ গেছ 1** 

কিন্তু উদ্ধৃত পদ্যাংশে ষেখানে যেখানে ছেদ পড়িয়াছে, সেখানে যতিও পড়িবে । 
স্বতরাং মনে হইতে পারে যে, ছেদ ও যতি অভির । মনে হইতে পারে যে, গত্তে 
ষাহাকে পূর্ণচ্ছেদ বলে, তাহাকেই পদ্ছে বলে পূর্ণযতি, এবং গদ্যে যাহাকে উপচ্ছেদ 
বলে, পদ্ে তাহাকেই বলে অর্দ্ধযতি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। নিয়ের 
দৃষ্টাস্তগুলি হইতে প্রতীত হুইবে যে, ছেদ ও যতি দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার, যেখানে 
ছেদ থাকে সেখানে যতি না পড়িতেও পারে, এবং যেখানে যতি পড়ে সেখানে 
ছেদ না থাকিতেও পারে। যতির সময় হউক্‌ ব| না হউক্‌, উপযুক্ত স্থলে ছেদ 
না দিলে পদ্যেও কোন অর্থগ্রহণ সম্ভব হয় না। 


স্ব») দোসর খুজি ও * | বাসর বাধি গে! ** ॥ 
জলে ডুবি, ** বাচি | পাইলে ডাঙা, ** |! 

কালে! আর খলো * | বাহিরে কেবল ** || 

ভিতরে সবারি * | সমান রাঙ| ** | 





(দৃ.১*) সজল চল | আত আঁৰি * || 
পিয়াল কুল- | পরাগ মাখি * | 

বুরিছে খু জি* | লেহন ক'রে* | বৃগ পদার | বিন্দ কার ? ** || 
অনুর আর + | মেলিয়া পাৰ! * || 
করে ন! আলো * | তমাল শাখা, * || 

কুহুম-কলি | ফোটে না, ** অলি | পিয়ে না মক | রন্দ তার ** |! 


শিকা ৯. 
দে. ১১) এই কথা শুনি * আমি | আইনু পুজিতে || 
পা দুখানি ॥ ** আনিযাছি | কৌটা ভৱিয়| || 
সিন্ছুর। ** করিলে আজ্ঞা, * | সুন্দর ললাটে || 
দিব কোটা। ০% = 


পৰ্কোর মধ্যে ছেদ না দিয়া ১১শ দৃষ্টান্তটি পাঠ করিলে একটা হাস্ভকর হ-হ-ব-র-ল 
স্ষ্ট হইবে 

পূৰ্ব্বে ষে উপমা ব্যবহার কর! হইয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলা 
যায় যে, রেলগাড়ীর ইঞ্জিন যেমন সঞ্চিত জল নিঃশেষ হইবার পূৰ্বেই কোন 
কারণে পথিমধ্যে থামিতে পারে, তেমনি এক এক বারের 15150180 বা পর্ব 
উচ্চারণের জন্য প্রয়াসের পরিশেষ হওয়ার পূর্বেও নর্থ ও ভাব পরিস্ফূট করার 
জন্য সাময়িকভাবে উচ্চারণের বিরতি ঘটিতে পারে। সর্থাৎ পর্কোর মধ্যেও 
ছেঙ্গ বসিতে পারে, তাহাতে পর্কোর সমাস ক্ষন হয় না! আবার, যেখানে ছেদ 
ৰা উচ্চারণের বিরতি সম্ভব নয়, ছেদ বসিলে অর্থগ্রহণের ব্যাঘাত ঘটিবে, 
এমন স্থলেও পূর্ব 11793158 বা কৌকের শেষ হইতে পারে, স্থতরাং নুতন 
impulse বা বোক আরম্ভ হইতে পারে, অর্থাৎ যতি থাকিতে পারে। এরূপ 
ক্ষেত্রে কোন অক্ষরের উচ্চারণ হয় না, জিহুব| বিরাম গ্রহণ করে, কিন্তু ধ্বনির 
প্রবাহ থাকে এবং সেই প্রবাহে একটা নৃতন ঝোৌকের তরঙ্গ অসুভূত হয়। 
উপরের দৃষ্টাস্তগুলি সাবধানে আবৃত্তি করিলেই ছেদ ও যতির এই পার্থক্য স্পষ্ট 
ৰুঝা ষাইবে। 

ছেদ ও যতির পরস্পর বি-যোগ করিয়াই মধুস্থদনের অমিত্ৰাক্ষর ছন্দ ও 
অন্যান্য বৈচিত্রাবহুল ছন্দের সৃষ্টি সম্ভব হইরাছে। দৃ. ১৯ মধুস্থদনের অমিত্ৰাক্ষর 
ছন্দের উদাহরণ । 





পর্ববাজ 


এক একটি পৰ্ব্বের সংগঠন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে ষে, ইহার মধ্যে 
ক্ষুত্ৰতর কয়েকটি অঙ্গ উপাদানরূপে বৰ্ত্তমান । এইগুলিকে বলা হয় ‘পৰ্ব্বাঙ্গ’। 
১ম দৃষ্টাস্তের “রাখাল গরুর পাল’ এই পর্বটিতে আছে তিনটি অঙ্গ--“রাখাল’+ 
“গকরুর’4-“পাল” এবং ইহাদের মাত্রাসংখ্যা ষখাক্রমে ৩+৩+২। সেইরূপ, 
১*ম দৃষ্টান্তের ‘করে না আলে!’ এই পৰ্ব্বটিতে আছে দুইটি অঙ্গ__“করে না' + 


চি বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 
“আলো? (৩7২) ; ৬ দৃষ্টাস্ত্ের “অরণ্যের স্পন্দিত পল্পবে” এই পৰ্ব্বটিতে আছে 
তিনটি অঙ্গ-_‘অরণ্যের” + ‘স্পন্দিত’+ ‘পল্লবে" (৪+৩4৩)। 

পূৰ্ব্বে একটি উপমাতে পৰ্ব্বকে স্কুলের মালার এক একটি ফুলের সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে। পৰ্ব্বাঙ্গ ধেন সেই ফুলের এক একটি পাপড়ি বা দল। বোধ 
হয় রসায়নশাস্ত্র হইতে একটা উপমা ছিলে ইহার স্বরূপ ভাল ক্রিয়া বুঝা 
ষাইবে। পর্ব যদি ছন্দের অণু (৮৩১০1০০০]) হয়, তবে পৰ্ব্বাঙ্গ হইতেছে ছন্দের 
পরমাণু (৮০7৪) | যেমন এক একটি অণুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের পরমাণু 
বিভিন্ন সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও অন্থপাতের উপর সেই 
পদার্থের প্রকৃতি নির্ভর করে, সেইরূপ এক একটি পর্বের মধ্যে বিভিন্ন দৈখ্যের 
শৰ্ব্বাঙ্গ বিভিন্ন সংখ্যার ও নানা সমাবেশে থাকে, এবং তাহাদের পরম্পরের 
সম্বন্ধ ও অহ্পাতের উপর পর্বের প্রকৃতি নির্ভর করে। “রাখাল গরুর পাল’ 
এই পর্কটিতে ঠিক যে পারম্পর্য্যে পৰ্ব্বাঙ্গগুলি আছে তাহা যদি ঈষৎ পরিবর্তন 
করিয়া লেখ! হয় “গরুর পাল রাখাল’, তবে সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দঃপতন হইবে । 

প্রত্যেক পর্বের, হয় দুইটি, না-হয় তিনটি করিয়া পৰ্ববাঙ্ 
থাকিবে । নহিলে পর্ষের কোন ছন্দোলক্ষণই থাকে না। মাত্র একটি পর্বান্গ 
দিয়া কোন পূৰ্ণাবয়ব পৰ্ব্ব রচনা করা যায না। (অবস্তা চরণের শেষে যে সমস্ত 
অপূর্ণ পর্ব থাকে তাহাদের কথা স্বতস্র ।) হৃতরাং শুধু ‘পাল’ এই শব্দ দিয়া 
একটা পূৰ্ণ পর্ষদ গঠিত হইতে পারে না। আবার “মধু + রাখাল + গরুর + পাল! 
এইন্ধপ চারিটি পরববাঙ্গ-বিশিষ্ট পর্কাও সম্ভব নয়। 

পর্বের মধ্যে ইহার উপাদানীভূত পর্বাঙ্গগুলিকে বিস্বাস করার একটা বিশিষ্ট 
নিম আছে। হয়, পর্বের মধ্যে পৰ্ব্বাঙ্গগুলি পরস্পর সমান হইবে, 
নাহয়, তাহাদের সংখ্যার ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হইবে। এইজন 
৩4৩৭৭ এ রকম সঙ্কেতে পৰ্ব্বাঙ্গবিস্কাস চলিবে, কিন্ত ৩+২+৩ এরকম 
চলিবে না । 

স্ৃতরাং বল! যায় বে, পর্কের অস্তত্ব ক্র পৰ্ব্বাঙ্গের পারস্পৰ্যের মধ্যে একটা 
সরল গতি থাকিবে । এই যে গতি বা স্পন্দন--এইখানেই পৰ্ব্বের প্রাণ, বা 
পর্বের ছন্দোলক্ষণ ৷ শুধু ‘কুসুম’ কথাটিতে কোন ছন্দোগুণ নাই, কিন্তু তাহার 
সঙ্গে ‘কলি’ কথাটি জুড়িয়া পরে যদি জিহ্বার ক্ষণিক ৰিরতির বা ষতির ব্যবস্থা 
করি, অর্থাৎ 'কুহ্ছমণ ও ‘কলি’ এই দুইটি পর্ববাঙ্গ দিয়া 'কু্ছম-কলি+ এই পর্বটি 
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রচনা করি, তাহা হইলেই সেখানে একটা স্পন্দন অস্থভব করিব । এই স্পন্দনই 
ছন্দের প্রাণ। বর্তমান কালে ৩+২--এই গাণিতিক সঙ্ষেতের দারা এই 
স্পন্দনের প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়। হ্রসিক প্রাচীন ছান্দসিকেরা হয়ত ইহার 
এবিষম-চপলা” বা অন্য কিছু রসাল নাম দিতেন ৷ 

পর্বের ভিতরে ছুই পর্ববাঙ্গের মধ্যে অবস্থা যতি থাকিতে পারে না, যতি বা 
বৌকের পরিশেষ হয় পর্বের অস্তে। কিন্তু কস্বরের উত্থান-পতন হইতে 
পর্াঙ্গের বিভাগ বোঝা যায় ; যেখানে একটি পর্ধাঙ্গের শেষ ও অপর একটি 
পৰ্ব্বাঙ্গ আরদম্ভ হয়, সেখানে ধ্বনির একটি তরঙ্গের পর অপর একটি তরঙ্গের 
আরম্ভ হয়। ৯ম দৃষ্টাস্তে ‘করে না আলো” এই পৰ্ব্বটর বিভাগ যে “করে না’+ 
“আলে” এইরূপ হইবে, “করেনা আলো’ কিংবা ‘করে+ না+ আলো! হইবে 
না, তাহা ধ্বনিতরঙ্গের উত্থান-পতন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রানীর 
হৎস্পন্দনের স্যায় এই ধ্বনিশরঙ্গই পর্বের প্রাণন্বরূপ। 

এ ক্ষেত্রে একটা কথ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্বের ভিতরে ছুই পৰ্ব্বাঙ্গের 
মধ্যে হতির স্থান না থাকিলেও ছেদ থাকিতে পারে ( ছেদ প্রকরণ এবং দৃ. ৯, 
১০১ ১১ জ্ৰষ্টব্য ) ছেদ কিন্তু পৰ্ব্বাঙ্গেৱ ভিতরে থাকিতে পারে না। ছন্দের 
বিচারে পর্বধাঙ্গ একেবারে "অচ্ছেদ্যোহযম্‌প । 

অনেকে পর্ব ও পৰ্ব্বাঙ্গের পাৰ্থক্য ধরিতে পারেন না। কয়েকটি বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিলে এ বিষয়ে ভুলের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, পর্ববাঙ্গ সাধারণতঃ এক একটা ছোট গোটা মূল শব্দ, পর্ব্বাঞ্জের মাত্রা- 
সংখ্যা হয় ২, ৩ বা ৪, কখন >; পর্বের মাত্রাসংখ্যা বেশী--৪ হইতে ১* পধ্যস্ত 
মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, পর্বের বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি বা তিনটি 
পর্বাঙ্গ পাওয়া যাইবেই, তাহার মধ্যে একটা গতির তরঙ্গ থাকে; পৰ্ব্বাঙ্গ কিন্ত 
ছন্দের হিসাবে একেবারে পরমাণুর মত, তাহার নিজের কোন তরঙ্গ নাই, কিন্ত 
তাহাকে অপর পৰ্ব্বাঙ্গের পাশে বসাইলে ছন্দের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। পৌরাণিক 
উপমা দিয়! বলা যার, পর্কাঙ্গ যেন নিক্কিয পুরুষ বা প্রকৃতির মত; কিন্তু যখন 
শিব ও শিবানী রূপ ছুই পৰ্ব্বাঙ্গের মিলন ঘটে, 

শবিশ্বনাগর ঢেউ খেলারে ওঠে তখন ছলে”, 
অৰ্থাৎ ছন্দের স্থষ্টি হয়। 
পর্বের মাত্রাসংখ্যাই সাধারণতঃ পদ্ধছন্দের একেোযর বন্ধন ; এক একটি চরণে 


১২ বাংলা ত এ 
বা স্তবকে ব্যবহৃত পৰ্ব্যগুলির, আন্তঃ প্রতিসম পর্বগুলির, মাত্ৰাসংখ্যা সমান 
সমান হয়। কিন্তু সমমাত্রিক ছুই পৰ্ব্বের মধো পৰ্ব্বাঙ্গের সংস্থান একরূপ হওয়ার 
প্রয়োজন নাই। ৯ম দৃষ্টান্তে “রাখাল গরুর পাল” এবং "শিশুগণ দেয় মন” এই 
দুইটি পৰ্ব্ম প্রতিসম ও সমমাত্মিক, উন পর্কেই ৮টি করিয়া মাত্ৰ৷ আছে; কিন্ত 
একটি পর্বের পর্বাঙ্গের সংস্থান হইয়াছে ৩+ ৩-২ এই সক্ষেতে, আৱ অপরটিতে 
হইয়াছে ৪4৪ এই সঙ্কেতে। সেইরূপ, ২য় দৃষ্টান্ডে "মাঝখানে তুমি’ আৰ 
“দাড়ায়ে জননী’ এই দুইটি পর্ষদ পরস্পর সমান, কিন্তু একটিতে পর্বাঙ্গবিভাগ 
ভইয়াছে ৪4২, আর অপরটিতে ৩+৩ এট সক্ষেতে । এই কথা মনে রাখিলে 
‘অনেক সময়ে পৰ্ব্ব ও পর্কাঙ্গের পাৰ্থক্য ধরিতে পারা যায়। যেমন, 

“মাখা খাও, ভুলিয়া না, খেযো| মনে ক’ৰে” 
এই চরণটির পর্বাবিভাগ কি ভাবে হুইবে তৎসন্বদ্ধে সন্দেহ হুইতে পারে। মুল 
পর্ব ৪ মাত্রার ধরিয়া 

সাধা খাও, | তুলিয়ে| না | খেকো! মনে | করে (২4২) 4+(২+২)+(২-+২)+২ 
এইকপ পৰ্ব্ববিভাগ হইবে? না, মূল পর্ক ৮ মাত্রার ধরিয়া 
সাখা খাও, + ভুলিয়ে না, খেকো সনে + ক’রে=-(* +৪) + (॥+২) 
এইরূপ পর্কাবিভাগ হইবে? “মাখা খাও’ এই বাক্যাংশটি পর্ব, না, পর্কাঙ্গ ? 
প্রতিসম চরণটির সহিত তুলনা করিলেই এই সকল প্র্গের সদুত্তর পাওয়া যাইবে । 
প্রতিসম চরণটি হুইল-_ 
বিষ্টাত্ রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে 

সবল পর্কা ৪ মাত্রার ধরিলে ছুই চরণের মধো কোন সামঞ্জস্য থাকে না। কারণ 

মিষ্টান্ন র| ছিল কিছু হাঁড়ির ভি | তরে 
এক্কূপ ভাবে যতি পড়িতে পারে না। মুল পৰ্ব্ব ৮ মাত্রার খরিলে উভয় চরণের 
ছন্দের সঙ্গতি রক্ষা হয়। 

(বে. ১২) ৰিষ্ট: রহিল 2 কিছু * | হাঁড়ির ১ তিতরে--৮+৯ 

খা খাও * : তুলিয়ো না * | খেকো সনে £ কারে-৮+৬ 
এতাং “মাখা খাও! পৰ্ব নহে, পরাগ) “মাথা খাও’ বাক্যাংশের পরে ছন্দের 
যতি নহে, ভাবপ্রকাশক একটা ছেদ আছে। সমগ্র কবিতাটিই ( ‘যেতে নাহি 
দিব’_রবীন্দ্রনাথ ) =4-৬ এই আধারের উপর রচিত | 
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(১) মাত্রা-সমকত্ব 


বাংল! ছন্দের প্রকৃতি পধ্যালোচনা করিলে 4০15:০1৬এর মত বলিতে ইচ্ছা 
করে, ‘All things are determined by 0500৩75_লবই সংখ্যার উপর 
নির্ভর ৰুরে। বাংলা ছন্দ বাস্তবিক ৭০৯০৮৷৯৮৮০ বা মাত্রাগত। এক মাত্রার 
বা দুই মাত্রার অক্ষরের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ মাত্রার পৰ্ব্বাঙ্গ; 
দুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ দৈখোর পর্ব । 
কয়েকটি পর্ধের সংযোগে গঠিত হয় চরণ, এবং কয়েকটি চরণের সংযোগে গঠিত 
হয় শ্লোক ব| কলি বা স্তবক ($0৭2৯) । বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া 
যাইবে কয়েকটি সংখ্যার হিসাব ॥ 

অক্ষরের আরও অনেক সগুণ বা ধৰ্ম্ম আছে, যেমন »০০০০$ বা ধ্বনিগৌরৰ । 
বাংল! ছন্দে এক প্রকার ধ্বনিগৌরবেরও একটা বিশেষ মূল্য অনেক সময় 
আছে। কবিতাপাঠের সময় কখনও কখনও এক একটা অক্ষরে অতিরিক্ত 
জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়। যেমন, 

(দব- ১০) ঘুষ পাড়ানি | মানী পিসী | ঘুৰ্‌ দিয়ে | বাও 

এই চরণটির প্রথমে যে “ঘুম” অক্ষরটি আছে, তাহার উপর অন্যান্য অক্ষরের 
তুলনায় অনেক বেশী জোর পড়ে । ইহাকে বলা হয় শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত 
বা বল। হহার জন্য অক্ষরের মাত্রার ইতরবিশেষ হয়। 

কিন্ত এই শ্বাসাঘাত, বা তাহার অবস্থান বা পারস্পধ্য বাংলা ছন্দের গৌণ 
লক্ষণ মাত্র । ইংরাজি ইত্যাদি ৭০৯]৷৷৯৮০ জাতীয় ছন্দ হইতে ৰাংলা ছন্দ 
ভিন্নজাতীয়। এক মাত্রার ও দুই মাত্রার, হব্ব ও দী্খ--দুই রকমের অক্ষরের 
বাংলা ছন্দে ব্যবহার থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত পার্থক্য বা পারস্পধ্যের উপর 
বাংলা ছন্দ নির্ভর করে না। যেখানে একটি দীর্ঘ অক্ষর আছে, সেখানে দুইটি 
হ্ৰস্ব অক্ষর বসাইলে বাংল! ছন্দে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্ত সংস্কৃতে 

ঃপতন হয়। বাংলা ছন্দের বিচারে_ 

সাগর বাহার | বন্দনা! রচে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= সাগর বাহারে | বন্দনা করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= জলধি বাহারে | বন্দনা করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
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১৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
= জলি বাহারে | নিতি পূজা করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= জলধি বাহারে | পূজা, করে নিতি | শতেক লহরি | ভঙ্গে 


বাংলা ছন্দের আসল কথা—_quantifative equivalence বা মাত্রা-সমকত্ব । 


পর্বের পর্বে মাত্ৰ। সমান আছে কি না” পর্ববাঙ্গে উচিত সংখ্যার মাত্রা 
ব্যবন্ধত হইয়াছে কি না--ইহাই বাংলা ছন্দের বিচারে মুখ্য প্রতিপাদ্য । 


(২) অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপকত্ব 


সংস্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাষায় প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণের একট| স্থির রীতি 
আছে, স্বতরাং পদ্যে ব্যবন্ধত প্রত্যেক অক্ষরের দ্ৰ্ঘয পূৰ্ব্বনিদ্দি্ট । কিন্ত 
বাংলায় একই অক্ষর স্থানবিশেষে কখন হস্ব, কখন দীর্ঘ হইতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথের কথায় বল! যায়, বাংলা অক্ষরের মাত্রা বাঙালী মেয়েদের 
চুলের মত ; কখন আঁট করিয়া খোপা বাধা থাকে, আবার কখন এলায়িত হইয়া 
ছড়াইয়া পড়ে। উদ্ধৃত ১৩শ দৃষ্টান্তে ৯ম পর্বের “ঘুষ হন, ওয় পর্বে ‘ঘুম’ দীর্ঘ 


অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, স্বভাবতঃ শ্বরান্ত অক্ষর ত্রন্থ এবং হুলস্ক অক্ষর শব্দের 
অন্ত্য অক্ষর হইলে দীর্ঘ । এই রকম উচ্চারণ অতি প্সনায়াসেই করা যায়, সুতরাং 
এইরূপ ক্ষেত্রে অক্ষরকে ‘লঘু’ বলা যাইতে পারে। ১ম, হয়, ৩য় দৃষ্টান্তে 
প্রত্যেকটি অক্ষরই লঘু ৷ 

হলন্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্তরে থাকিলে অনেক সময় হনব হয়, তাহা পূর্বেই 
দেখান হইয়াছে। এইরূপ উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও, তক্জন্য বাগ্যস্ত্রের একটু 
বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক | এজন্য এবংবিধ অক্ষরকে গুরু বলা যাইতে পাবে । 
৬ দৃষ্টান্তে অনেকগুলি গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে । ইহাদের গতি নাতিদ্রুত 
বা ৱীরজ্ৰুত ৷ গুরু ও লঘু অক্ষরকে স্বভাবমাত্ৰিক বলা যাইতে পারে । 

হলন্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্তরে থাকিলে অনেক সময় হৃদ্থ না হইয়া দীর্ঘ হয়। 
এম দৃষ্টান্তে এরূপ অনেক অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে। সাধারণ গতি অপেক্ষা 
বিলম্বিত গতিতে এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ হয়। ইহাদের বিলন্বিত অক্ষর বলা 
যাইতে পারে । খুব স্বাভাবিক না হইলেও, এইরূপ উচ্চারণের প্রতি আমাদের 
একটা সহজ প্রবণতা আছে । 


প্রবেশিকা ১৫ 
আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই বেশী। 
বিলম্বিত অক্ষরেরও যথেষ্ট প্রস্থোগ আছে । 
কিন্ত কখনও কখনও, বিশেষতঃ পছ্যে, অন্য রকম উচ্চারণও হয় । 


দহ বুৰি পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুষ দিয়ে | বাও 4৪ +৪ +২ 

(₹-১৪) বোগ-মগন হয | ঠাপস যতদিন ততদিন নাছ ছিল | ক্রেশ-:৮+৮+৮+২ 

১৩শ দৃষ্টান্তের ১ম পার্কের “ঘুম” অন্ত্য হলস্ত অক্ষর হইলেও হয । অক্ষরটিতে 
শ্বাসাঘাত পড়ায় এইরূপ হইয়াছে। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের অতিক্ৰুত 
আন্দোলন হয়, স্থতরাং এইরূপে উচ্চারিত অক্ষরকে বলা যায় অতিত্রচত । 

১৪শ দৃষ্টাস্তের ১ম পৰ্ব্বের ‘যো’ ও ২য় পর্বের ‘তা’ স্বরাস্ত অক্ষর হইলেও 
দীৰ্ঘ । এরূপ উচ্চারণ কদাচ তয়, ইহাতে স্বাভাবিক রীতির সর্বাপেক্ষা অধিক 
ব্যতিক্ৰম হয়। এইবূপ উচ্চারণ হইলে অক্ষরকে বল৷ বায় অতিবিলস্ৰিত । 

‘অতিজ্ৰুত ও অতিবিলম্বিত উচ্চারণ স্বভাবতঃ হয় না, অতিরিক্ত একটা 
প্রভাব উচ্চারণের উপর পড়ায় এই সমস্ত মাত্ৰাভেদ ঘটে । এইজন্য ইহাদের 
প্রভাবমাত্ৰিক বলা যাইতে পারে। 

প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের মাত্রার হিসাব লঘু অক্ষরের বিপরীত। 'অতিক্রত ও 
ধীরজ্ৰুত ( গুরু ) অক্ষরের গতি সমজাতীয় ; বিলম্বিত ও অতিবিলম্বিত অক্ষরের 
গতি তাহাদের বিপরীতজাতীয়। 


মাত্রাপদ্ধতি 


ছন্দে বিভিন্ন প্ররুতির অক্ষরের সমাবেশ-সম্পর্কে কম্বেকটি মূল নীতি স্মরণ 
রাখা আবশ্যক :_ 

(১) কোন পৰ্ব্বাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর থাকিবে না। 

(২) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির অক্ষর একই 
পৰ্ব্বাঙ্গে ব্যবহৃত হইবে না | [ অর্থাৎ, একই পৰ্ব্বাঙ্গে অতিজ্ৰুত অক্ষরের সহিত 
বিলম্বিত বা অতিবিলম্বিত, কিংবা অতিবিলস্বিতের সহিত বীরদ্রুত ( গুরু ) 
বা অতিজ্ৰুত ব্যবহৃত হইবে না । ] 

লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই । ইহা! সৰ্ব্বত্ৰ ও সৰ্ব্বদা 
ব্যবহৃত হইতে পারে। 





১৬ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


চরণের লয় (cadence) 
প্রত্যেক চরণে একটা বিশিষ্ট লয় থাকে । লয় তিন প্রকার-_ দ্রুত, ধীর, 
বিলম্িত। 
ক্রুত লয়ের চরণে পুন:পুনঃ স্বাসাঘাত পড়ে । ফলে একাধিক অতিজ্ৰুত 
গতির অক্ষরের ব্যবহার হয়, পর্কের দৈর্ঘ/ও হয় ক্ষুদ্ৰতম, অর্থাৎ ৪ মাত্রার। 
এইক্ূপ চরণকে শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বল-প্রধান নাম দেওয়া হইয়াছে। কেহ 
কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্রবৃত্ত। 
(ঘৃ. ১*) বিশটি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদের এল | ৰান 
শিৰ ঠাকুরের | বিয্ে হ’ল | তিন কুম্ভে | দান 
বাংলা ছড়ায় ইহার বহুল প্রয়োগ থাকায় ইহাকে ছড়ার ছন্দও বলা হয়। 
সাধারণতঃ দ্রুত লয়ের চরণে অতিক্ৰুত ও লঘু অক্ষর থাকে, তবে উচ্চারণের 
মূলনীতি বজায় রাখিয়া আবশ্াকমত সব রকমের অক্ষরই ব্যবহৃত হইতে পারে । 
ধীর লয়ের চরণে একট! গম্ভীর ভাব ও প্রতি অক্ষরের সহিত একট| তান 
জড়িত থাকে । স্থতরাং ইহাকে তান-প্রধানও বলা যায়। কেহ কেহ 
ইহার নাম দিয়াছেন অক্ষরবৃত্ত। গুরু বা শীরদ্রুত গতির অক্ষরের যথেষ্ট 
ব্যবহার এই লয়েই সম্ভব। ইহার পর্ধগুলি প্রায়শ: দীর্ঘ হয়। 
(দূ. ১৯) পুণ্য পাপে ছঃখ হুখে | পতন উত্থানে 
মানুষ হইতে দাও | তোমাৰ সন্তানে 
ধীর লয়ের চরণে সাধারণত: লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই হয়। তবে অতিক্ৰত 
গতির অক্ষর ছাড়া আর সমস্ত অক্ষরই আবস্তযকমত ব্যবহৃত হইতে পারে। এই 
লয়ের ছন্দ ই বাংল! কাব্যের ইতিহাসে সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়াছে । 
বিলস্দৰিত লয়ের চরণে একটা আয়াসবিমুখ ভাব ও একটানা মন্দ গতি 
থাকে । এখানে প্রত্যেক অক্ষরের যাত্রা এক রক্ষম হুনিদ্ধিষ্ট--হুলস্ত অক্ষর মাত্রেই 
দীর্ঘ, স্বরান্ত অক্ষর মাত্রেই হৃস্ব ; তৰে কদদাচ স্বরান্ত অক্ষরও দীর্ঘ হইতে পারে । 
ইহাকে ধবনি-প্রধানও বলে । কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন মাত্রাবৃত্ত। 
(দু. ১৭) সন্মুখে চলে | মোগল দৈন্য | উড়তে পথের | খুলি 
ছিন্ন শিখের | মুণ্ড লইয়া! | বর্শা ফলকে | তুলি 
১৮) অন-গণ-নন-অতি- | নায়ক জয় যে! | খা রত-ভাগ্য-ৰি- | খত] দু 


প্রবেশিকা ১৭ 


বিলম্বিত লয়ের চরণে অতিজ্ৰুত বা দীরদ্রত ( গুরু ) অক্ষর ব্যবহৃত হয় না। 
সাধারণতঃ লঘু ও বিলম্বিত অক্ষরই ইহাতে থাকে । কদাচ অভিবিলম্থিত 
অক্ষরেরও প্রয়োগ হয় । 


মাত্রা-বিচার 

ছন্দে মাত্রার হিসাব করিতে হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার = 

প্রথমতঃ, প্রত্যেক চরণের ( এবং প্রায়শঃ, প্রতোক কবিতার ) একটা বিশিষ্ট 
লয় থাকে। কবিতার লয় অস্তপারে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অক্ষর বিবর্জ্জন বা 
গহণ করা হুইয়া থাকে | 

দ্বিতীয়তঃ, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১* প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যাত্রার পর্কের এক একট 
ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোগুণ আছে । যেমন, ৪ মাত্রার পৰ্ব্ব ক্ষিপ্ৰ, « ও ৭ মাত্রার পৰ্ব্ব 
উচ্ছল, ৬ মাত্রার পৰ্ব্ব লঘু, ৮ মাত্রার পর্ব ধীরগন্ভীর | স্থতরাং ছন্দের ভাব 
বুঝিতে পারিলে ছন্দের রূপটি ধরা সহজ হয়। 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক রকমের পর্বের মধ্ধো পর্বাঙ্গবিদ্তাসের একটা বিশেষ 
রীতি আছে, কিছুতেই তাহার বাতায় কর! যায় না । যেমন, ৮ মাত্রার পর্বে 
৩+৩+২ এই সক্ষেতে পৰ্ব্বাঙ্গ বিভাগ করা যায়, কিন্ত ৩+২+৩ এই সন্কেতে 
করা যায় না। 

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, এক একটি গোটা মূল শব্দকে যতদূর সম্ভব 
না ভাঙিয়াই পর্ধের বিভাগ করিতে হয়। পর্বাঙ্স-বিভাগের সময়েও যতটা 
সম্ভব এ রকম করা দরকার । 

মূলীভূত পর্বের মাত্রাসংখ্যা কি---ভাহা ধরিতে পারিলেই, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের 
মাত্ৰ৷ নিৰ্ণয় করা যায়। যেমন, 





৯0৮) বড় বড় সন্তকের | পাকা শক্ত ক্ষেত 

বাতাসে ছুলিছে যেন সী সঙ্গে 
এখানে প্রতি চরণ ৮4-৬ সঙ্ষেতে রচিত ॥ এইজন্য দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্ব 
‘নীব্‌’ দীর্ঘ ধর! হইল । 


+ অক্ষরের মাত্ৰানিৰ্দ্দেশক ভিহৃগুলির তাৎপর্য “বাংল! ছন্দের মূলহুত্ৰ'-নীৰ্ধক পরিচ্ছেদের 
১৪ক অনুচ্ছেদে দেওয়! হইয়াছে । 
9 309৪9 9. 








১৮ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


* (দৃ-১৩) খু পাড়ানি | মাসী পিসী | বুৰ দিকে | ৰাও 

এখানে মূল পর্বের ৪ মাত্ৰা ৷ স্থতরাং ১ম পর্বে ‘ঘুম’ ত্রস্ব হইলেও, ৩য় পর্বের 
‘ঘুম’ দীৰ্গ হইবে । 

বন্ধতঃ অক্ষরের ত্রস্বত্ব ও দীখত্ব নির্ভর করে ছন্দের একটা ছাচ, রূপকল্প, 
আদৰ্শ বা পৰিপাটীর (pater) উপর । 

স্থতরাং বাংলা ছন্দে মাত্রার বিচার করিতে গেলে ছন্দের পরিপাটী (pattern) 
কি তাহা জ্বদয়ঙ্গম করাই প্রধান কাজ । তাহা হইলেই প্রত্যেক অক্ষরের ষথাৰথ 
উচ্চারণ ও মাত্রা স্থির করা যাইবে । নির্ের দৃষ্টান্তে এই পরিপাটী অন্ুসারেই 
মাত্রা বিচার করিতে হইয়াছে। এখানে চরণের পরিপাটী_৪+৪+ ৪4২; 
প্রতি মূল পর্বে ৪ মাত্রা, পর্কবাঙ্জের বিভাগ ২-২ কিংবা ৩+১। * 


+ (দশ) বি ড়] টাৰ টুপুর | নক এল | বান 
fon icin | বিন বা | লি ৰ | বন 
/4 =*[*/*/ 





এক কস্তে | রাখেন বাড়েন একক খান 
এক ক | না লেল | বালে বাড়ী | বাম 
ছন্দোবন্ধ 


পূৰ্ব্বকালে বাংলা কাব্যে পরার ও ত্ৰিপদী (বা লাচাড়ি) নামে মাত্র দুই 
প্রকার ছন্দোবদ্ধ হুপ্রচলিত ছিল। পয়ারের প্রতি চরণে ৮+৬ মাত্রার ২টি 
পর্ব, মোট ১৪ মাত্রা খাকিত, এবং এইরূপ দুইটি চরণে মিত্রাক্ষর (5159) বা 
চরণের অন্তে মিল রাখিয়া এক একটি শ্লোক রচিত হইত। ইহার লয় ছিল বীর। 
অস্াবখি বাংলার অধিকাংশ দীর্ঘ ও গম্ভীর কবিতা এই পয়ারের আধারেই রচিত 
হয়। ইংরাজী কাব্যে iambic pentameterএর যেরূপ প্রাধান্য, বাংলা কাৰে 
পয়ারের পরিপাটীর প্রাধান্তও তদ্ৰূপ ৷ আধুনিক কালে ৮৭-১৭ এই পরিপার্টার 

চরণ ইহার সহিত প্রতিদ্বস্বিতা করিতেছে ; যথা-- 


(দৃ- ২১ ) হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ | অত্ৰভেদী তোমার সঙ্গীত 
তয়ঙ্গিয়| চলিযাছে | অনুদ্বা্ত উদ্াত স্বত্মিত 


* শক্ষরের সাত্রানির্দ্দেশক চিহনগুলির্ন তাৎপৰ্য “বাংলা ছন্দের মূলহুত্ৰ'-লীৰ্যক পরিচ্ছেদের 
১৪ক অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে । 








প্রবেশিকা ১৯ 


ত্ৰিপদীও প্রতিসম হুই চরণের মিত্ৰাক্ষন শ্লোক। প্রতি চরণের পৰ্ব্বৰিভাগ 
ছিল ৬+৮+৮ বা ৮+৮+3২5 প্রথম দুইটি পর্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত | 
প্রথম প্র্কারকে লঘু ও দ্বিতীয় প্রকারকে দীর্ঘ ত্রিপদী বল! হইত। 

কালক্রমে চরণের এবং চরণের সমবায়ে স্তবকের (5:০০) সংগঠনে বহু 
বৈচিত্ৰ্য দেখা দিয়াছে । তবে ১* যাত্রার অধিক দীঘ পর্ব এবং * পৰ্ব্বের 
অধিক দীর্ঘ চরণ দেখ| যায় ন|। বর্তমানে ৬ মাত্রার পর্বের চতুপ্পৰ্কিক ৰা 
ত্রিপর্বিবিক বিলম্বিত লয়ের চরণ খুব প্রচলিত ৷ 

বাংলা কাব্য মিল ব৷ মিত্রাক্ষরের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে | স্ভবক- 
গঠনে মিত্রাক্ষরই অন্যতম প্রধান উপাদান । তন্তিত্র চরণের মধ্যেও পর্বে পর্বে 
মিত্রাক্ষর কখনও কখনও থাকে । থেমন, 


(দু. ২২ ) শুধু বিখে ছুই | ছিল মোর ভু ই | আর সবি গেছে | খশে৷ 


যেখানে শ্লোক বা স্তবক লাই, এমন স্থলে ( ষেমন, 'বলাকা'র ছন্দে ) ছেদের 
অবস্থান নিদ্ধেশ করার জন্য মিত্ৰাক্ষৱের ব্যবহার হয়। 

কিন্ত অমিভ্রাক্ষর ছন্দও বাংলায় বেশ চলে । মধুস্থদন দত্তই এই ছন্দের 
প্রচলনের জন্য বিশেষ ক্রুতিত্বের দাবী করিতে পারেন। তাহার অমিত্রাক্চর 
ছন্দের আধার ৮-৬ বা পয়ারের চরণ । কিন্তু তিনি এই আধারে ছন্দের সম্পুৰ্ণ 
নৃতন একটা নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন । ছেদ ও যতির পরস্পর সংযোগের 
পরিবর্তে তিনি ইহাদের বি-যোগকেই প্রাধান্য গিরাছেন। ফলে, যতির 
নিয়মাহ্সারিতার জন্য একট। এ্রক্যন্থত্র থাকিলেও ছেদের অবস্থানের জন্য 
বৈচিত্ৰাই প্রধান হইয়া দাড়াইয়াছে। দৃ. ১১ ইহার উদাহরণ। 

মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধে মিত্রাক্ষরের অভাবই প্রধান লক্ষণ নয়। 
কারণ, নিত্রাক্ষর বসাইলেও ইহার মূল প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। রবীন্দ্রনাথের 
“বহন্ধরা”, “সন্ধা” প্ৰভৃতি কবিতায় নিত্রাক্ষর থাকিলেও তাহার। সাধারণ মিত্রাক্ষর 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, মধুস্থদনের ‘মেঘনাদবধ’ প্রভৃতির সহোদরস্থানীয় । ঠিক 
কয় মাত্রার পর ছেদ থাকিবে সে বিষয়ে এই নৃতন প্রকৃতির ছন্দোবন্ধে কোন 
মাপা-জোকা নিয়ম নাই__ইহাই এই ছন্দের বিশেষত্ব । স্তরাং এই প্রকৃতির 
ছন্দোবদ্ধকে বলা উচিত অমিত্ৰাক্ষর নয়, অসিতাক্ষর ৷ 

অমিতাক্ষরের মূল নীতিকে . অবলম্বন করিয়াই *ইগরিশ” ( গিরিশচক্জের 
নাটকে বহুল-ব্যবহ্ৃত ) ছন্দ, ও রবীন্দ্রনাথের “বলাকার ছন্দ’ সৃষ্ট হইয়াছে ৷ 


© 


২০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 
গৈরিশ হন্দের উদাহরণ 
(দূ. ২৯) অতি ছল, অতি খল | অতীব কুটিল +৬ 
তুমিই তোমার মাত্ৰ | উপমা কেবল-৮+৯ 
তুমি লক্ছাছীন ==+* 


তোমাৱে কি লক্ষ্মা দিব ==+* 
সম তৰ | মান অপমান==*+* 


“বলাকার ছন্দে’র উদাহরণ নিয়ের কয়েকটি পংক্কিতে পাওয়া যাইবে 
(দৃ. ২৪) হর! মুক্ত! মাণিক্যের ঘটা = *+>" 
যেন শুন্য দিগন্তের | ইন্দ্ৰজাল ইন্দৰধনুচ্ছট| = + ১" 
বায বদি লুপ্ত হয়ে বাক্‌ == +১* 
শুধু খাক্-* 
এক বিন্দু নয়নের জল * +১ 
কালের কপোল তলে | শুত্র সমুজ্বল=৮ +৬ 
এ তাজমহল =* 
এ সমস্ত ছন্দে ছেদের অবস্থান নিদ্দিষ্ট নহে, যতির দিক্‌ দিয়াও কোন নিয়মাঙ্গ- 
সারিতা নাই। স্বতরাং কোর চেয়ে বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য । তবে পত্তছন্দের 
পৰই ইহাদের উপকরণ_-এবং একটা আদর্শ (২৩১৩১১৮০)-স্থানীয় পরিপাটার 
আভাস সর্বদাই থাকে । ২৩র দৃষ্টাস্তে ১৪ মাত্রার চরণের ও ২৪র দৃষ্টান্তে 
১৮ মাত্রার চরণের আভাস আছে । “বলাকার ছন্দে’ মিত্রাক্ষরের ব্যবহার 
হওয়াতে বিভিন্ন গঠনের চরণগুলি স্থুসংবদ্ধ হইয়াছে। 
এতস্কিন্ন গ্রাম্য ছড়াতে অন্ত এক প্রকারের ছন্দোবন্ধ প্রচলিত ছিল। 
এগুলিতে শ্বাসাঘাত ঘন ঘন পড়িত, ও সঙ্কেত ছিল ৪+9+৪+3| দৃ'২* 
ইহার উদাহরণ। এখন এ প্রকার ছন্দোবন্ধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেও প্রচলিত? 
_ হইয়াছে ॥ রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষণিকা’, ‘পলাতকা’ প্রভৃতি কাব্যে ইহার বহুল 
ব্যবহার হইয়াছে ॥ যথা, 
(দু ২৫) আসি বৰি | জন্ম নিতেন | কালিদালের | কালে 
ৰৈৰে হতেন | দশন রক | নব রক্ছের | মালে 
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দ্বিতীয় ভাগ 
ংলা ছন্দের মূলসূত্ঞ্চ 


[১] যে ভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রচতিমধুর হয় এবং 
মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে। 

ব্যাপক অৰ্থে ধরিলে ছন্দ সৰ্ব্ববিধ হুকুমার কলার লক্ষণ । সঙ্গীত, নৃত্য, 
চিত্ৰাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত স্থকমার কলাতে দেখা যান্ত যে, বিশেষ বিশেষ রীতি 
অবলম্বন করিয়া উপকরণগুলির সমাবেশ না করিলে মনে কোনরূপ রসের সঞ্চার 
হয় না। এই রীতিকেই ৮৮৫ বা ছন্দ বলা হয়। মাস্থষের বাক্যও বহুল 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুত্র । সাধারণ কথাবার্ভাতেও অনেক সময় অল্লাধিক 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণ দেখা যায়। কখন কখন স্ুলেখকগণের গদ্যরভনাতে স্বস্পষ্ট 
ছন্দোলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্ধ পদ্েই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে ও 
স্পষ্টভাবে বৰ্ত্তমান থাকে । বলিতে গেলে ছন্দট কাবোর প্রাণ। ছন্দোযুক্ত 
বাকা বা পদ্যই কাব্যের বাহন । 

এই গ্রন্থে প্ৰধানতঃ বাংল! পণ্থছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচনা 
করা হইবে । ছন্দ বলিতে এখানে ॥৪০৮৮ বা পদ্মছন্দ বুঝিতে হইবে। 

[২] যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়া 
বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ অনুসারে যোজন! 
করা হয়, তবে সেখানে ছন্দ আছে, বলা যাইতে পারে । 

সঙ্গীতে অনেক সময় সাধারণ উচ্চারণ-পন্ধতির বাতায় করিয়া তাল ঠিক 
রাখা হয়, অর্থাৎ ছন্দ বঙ্গা্ধ রাখা হয় । “একদা এক বাঘের গলায় হাড় 
ফুটিয়াছিল’ এই ঝাক)টি লইথাও গানের কলি রচিত হইয়াছে ॥ কবিতায় এরূপ 
স্বাধীনতা চলে না। 

কোন একটি বিশেষ 15197) বা আদর্শ-অনুসারে উপকরণগুলি সংযোজিত 





* এই গ্ৰস্থের পরিশিষ্টে “বাংল! ছন্দের নুলতত্ব'-লাৰ্যক অধ্যায়ে ইহাদের অনেকগুলি স্তরের 
বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দেও হইয়াছে । 

+ আদৰ্শ কথাটি এখানে 5৮১০০ অর্থে ব্যবহৃত হইল। নক্সা, ছাচ, পরিপাটী ইত্যাদি 
কথাও প্রাক এ ভাব প্রকাশ করে। এই অর্থে রবীন্রনাখ ‘কপকল’ শব্দটি ব্যবহার কর্িয়াছেন । 


ভি 


২২ এ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
লা হইলে ছন্দোবোধ আসে না। সমস্ত শিল্পস্থটিতেই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। 
এ আদৰ্শই আমাদের বসাহ্ভৃতির 9৮7০] বা বাহ! প্রাণীক | আমাদের 
সর্কাবিধ কার্ধোর মধো কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। 
জোতায় জোড়ায় জিনিষ রাখা বা ব্যবহার করা, দুই দিক্‌ সমান করিয়া কোন 
কিছু তৈয়ার করা-_এ সমস্ত আমাদের 'আদর্সাস্তকরণের পবিচফ প্রদান করে । 
একূপ না করিলে সমস্ত বাপাবটা গাপচাডা এ বিহ বলিয়া বোধ হয়। 

উপরে অতি সৱল ভুই-এক প্ৰকাব আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেএয়া হইল। 
নানারূপ জটিল রসাঙগভূতির জন্ম নানাবূপ জটিল ক্যাদর্শেরও বাবহাৱ হইয়! খাকে। 

আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতে ছন্দের উপক্রণগুলির মধো এক প্রকার 
একা অহৃভূত হয় এবং সেজনা তাহাদের ছন্দোবন্ধ বলা হয়। এই ত্রকাবোধ 
ছন্দোবোধের ভিত্তিস্কানীয়। 

[৩] বাংল! পদ্যে পরিমিত কালানন্তরে সমধৰ্ম্মা বাক্যাংশের 
যোজনা হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে । 

নানা ভাষায় নানা প্ররুতির ছন্দ আছে | বাক্গোর ধৰ্ম্থ নানাবিধ | প্রতোক 
ভাষাতেই দেখ! যায় যে, জাতির প্রক্লতি ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে এক এক 
জাতির ছন্দ বাকোর এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে । 

বৈদিক্ত ও প্রাচীন সংস্কৃতে দেখিতে পাই যে, অগ্গরের দ্ৰ্ঘ৷ই ছন্দের ভিত্তি- 
স্থানীয়, এবং একটা বিশেষ আদর্শ অনুসারে হন্ম ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ 
অবলক্বন করিয়া চন্দ রচিত হয়। 

ইংরাজিতে অক্ষরের স্বাভাবিক গাম্তীধা বা 7০০%।ই ছন্দের ভিত্ৰিস্থানীয়। 
প্রতি চরণে কয়টি ৯০০০০, এবং চরণের মধো accented « unaccented 
অক্ষরের কি পারম্পর্ধা, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি । 

অৰ্ক্মাচীন সংস্কৃত ও প্রারুতের অনেক ছন্দে এবং বাংলা ছন্দে দেখিতে পারা 
যায় যে, জিহ্বার সাময়িক বিরতি বা যতিই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। ঠিক কতক্ষণ 
পরে পবে যতির আবিৰ্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য । দুই যতির মধো 
কালপরিমাণই বাংলা ছন্দের প্রধান বিচার্ষা বিষয়। 


অক্ষর (5y]lable) 


[8] ব্ৰনিনিজ্ঞানের মতে বাকোর অণু হইতেছে অক্ষর বা syllable 
(চলিত বাংলায় অনেক সময় অক্ষর বপিতে এক একটি লিখিত হরফ্‌ মাত্ৰ 





বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ ২৬ 
বুঝায়। কিন্তু বাৎপত্তি-চিসাবে অক্ষরের অর্থ 5১11৪৮০, এবং এই অর্থেই ইহা 
স’স্কৃতে ব্যবন্ধত হয় । বাংলাতেও এই অৰ্থে ইহাকে ব্যবহার করা উচিত। ) 

অক্ষরকে বিঙ্লেষ করিলে এক একটি বিশিষ্ট ধ্বনি (৪০০০৭, 1১০96) পাওয়া 
যায়, এই ধ্বনিকে বাক্যের 'পরমাণু' বল! যাইতে পারে | বখা_“কা", ‘এক’, 
‘জনী’, ‘সু’, ‘গৌ', ‘চল্‌'-- অক্ষত ; ‘ক’, ‘আ!, ‘এ, ‘বৃ’, জিত ‘পা, লি’, ভা, ‘গা, 
ক’, ‘চা, ‘অ’--ধ্বনি । 

বাগ্যস্ত্ের স্বত্সমভম প্রয়াসে যে ধৰনি উৎপন্গ হয় তাহাই অক্ষর । 
প্রত্যেক অক্ষরের মধো মাত্র একটি করিয়া স্বরধ্বলি থাকিবেই ; তদ্তিকন স্বরের 
উচ্চ'বণের সঙ্গে সঙ্গে দুই-একটি বাঞ্জনবর্ণও উচ্চারিত হইতে পারে। স্বরবৰ্ণের 
বিনা সাহাষ্য বাঞ্জনবৰ্ণেত উচ্চারণ হয় না ।* 

অক্ষর দুই প্রকার--ব্বরাস্ত (০৮০০), ও হুলন্ত (০1০91); স্বরান্ত অক্ষর, 
খানা", ‘বা’, ‘দে’, ‘সে’ ইত্যাদি; হলন্ত অক্ষর, বথা-_-‘জল’, ‘হাত’, ‘বাঃ’ 
ইত্যাদি । 

[৫] ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সৰ্ব্বদা লক্ষ্য 
রাখিতে হুইবে ৷ লিখিত হরফ বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে । ততন্কিত্র ইহাও 
স্মরণ বাখিতে হইবে যে, বাংলার প্রচলিত বর্ণমালা হইতে এই ভাষার সব কয়টি 
প্ৰধান ধৰনির (॥॥০e৷৫-এর) পরিচয় পাওছা যাক ন!। অনেক সময় দুইটি 
লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইয়| মাত্র একটি স্ৰবের ধ্বনি পাএয়া যায় । ‘বেরিয়ে যাও’ 
এই বাকোর শেষ শব্দ ‘ৰাও’ বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের ‘ও’ ভিগ্রহ্নপে উচ্চারিত 
হয় না, পৃৰদবৰ্ধা ‘আআ’ ধ্বনির সহিত অভ়াইয়া খাকে। কিন্তু ‘আমাদের বাড়ী 
যেও'-_এই ৰাকোর শেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ শেষের ‘৩’ ভিন্রক্ূপে 
স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে । 

তন্কিত্ম কখন কখন এক একটি স্বর লেখার সমগ্র ব্যবহৃত হইলেও পড়ার 
সময় বাস্তবিক বাদ বায় । যেমন, কলিকাতা! অঞ্চলের উচ্চারণরীতি অঙ্গসারে 
‘লাক্কিয়ে’ এই শব্দটীর উচ্চারণ হয় হেন ‘লাফইয়ে’- ‘লাফে’, তুই বুঝি 
ককিয়ে সুকিয়ে দেখিস্‌'---ইহার উচ্চারণ হয়, “তুই বুঝি সক হৃক্যে দেখিল্‌’ 1। 





৬ .%;॥৮প৩[লাকীৱবাঞ্লবণ, রবর্র বিনা সহাৰতাঙ্গ উচ্চারিত হইতে পাৰে ৰটে, 
কিন্ত তখন এই প্রকারের বাঞ্জনবর্ণ 511,১১০ ব্নৰ্বাৎ দ্নক্ময্সাখক ও ন্বরবর্ণের সামিল হয়। 
+ সখবার একাদশী _-বীনবন্ধু সি 


© 


২৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 


অধিকস্ত স্বরবর্ণের হ্স্বতা বা দীর্ঘ! বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরীতি স্মরণ 
রাখিতে হইবে । ‘হেমেন’ বলিতে গেলে ‘হে’ অক্ষরটির “এ” হস্থভাবে উচ্চারিত 
হয়? কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন ‘ওহে রমেন’ বলিয়া 
ডাকি, তখন “গে” শব্দের ‘হে’ দীরঘস্বরাস্ত হয়। 

তন্তিত, স্বরবর্ণের মধো মৌলিক ও যৌগিক (977,0০7) ভেদে ছুই 
জাতি আছে। অ, আ, ই (ঈ), উ (উ), এ, ও, প্রভৃতি মৌলিক স্বর; 
‘গ্ৰ’ যৌগিক-স্বর, কারণ ইহা বাস্তবিক 'ও’+ ‘ই’ এই দুইটি স্বরের সংযোগে 
রচিত। তদ্রপ ‘ও’, ‘আই’, ‘আও’ ইত্যাদি যৌগিক স্বর । 

যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে হলস্ভ অক্ষরেরই সামিল। 

[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চাকিটি ধর্ম্ম_[ ১] তীব্ৰতা (pitch) 
_ শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কঠস্থ বাক্‌তঞ্জীৱ উপর যে রকম টান পড়ে, সেই 
অন্থলারে তাহাদের জ্ৰুত বা মৃদু কম্পন স্বক্ল হয়। যত বেশী টান পড়িবে, 
ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বৱও তত চড়া বা তীব্র হইবে; [ ২] গাভীধা 
(intensity বা 19907)088)__অক্ষরের উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণে 
শ্বাসবাযু একযোগে বিগ হইবে, স্বর তত গন্ডীর হইবে এবং তত দূর হইতেও 
স্পষ্টকূপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে; [৩] স্বরের দৈৰ্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length 
বা 9940০/)-_যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যস্থ কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈৰ্ঘ্য নির্ভর করে? [৪] 'স্বরের 
রঙ” (০০৪-০০1০০৪)- শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে ন!, স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও স্থষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, 
কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা হয় "সবরের রড্‌' । 

এই চারিটি ধর্শ্মের মধো দৈর্ঘ্য ও গাম্ভীৰ্য্য--এই দুইটি লইয়াই বাংল! 
ছন্দের কারবার ৷ অবশ্য, কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর- 
সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে | কিন্তু ছন্দোবোধ, বাকোব অন্তান্ত 
লক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, ভুই-একটি বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে । 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন 


ছেদ, যতি ও পর্বব 


[৭] কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না; ফুস্‌ফুসের 
বাতাস কমিয়া গেলেই কুস্‌ফুলের সক্ষোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুপারে 
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সেই সক্কোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয়। সেইজশ্য কিছু সময় পরেই 
ফুসফুসের আরামের জন্য এবং মাঝে মাঝে তৎসক্জে পুনশ্চ নিঃশ্বাস-গ্রহণের জন্য 
বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা 
যায় না। 

এই রকমের বিরতির নাম ‘বিচ্ছেদ-যতি’, বা শুধু ছেদ (breath-pause) | 
খানিকটা উক্তি অথবা লেপ! বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ 
খাকার জন্য তাহ! বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। এইকপ প্রত্যেকটি 
অংশ এক একটি 7১7০2১-2৮০৩ বা শ্াসবিভাগ, কারণ তাহা এক্বার 
বিরতির পর হইতে পুনরায় বিরতি পধাত্ত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনির 
সমষ্টি । এইরূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া ধ্বনির বিচ্ছেদস্থল বা 
‘ছেদ’ আছে ॥ ব্যাকরণ-সঅঙ্গুযায়ী প্রত্যেক ॥০ne৷০০ বা বাকাই পূর্ণ একটি 
শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি স্বাসবিভাগের সমষ্টি । কখন কখন একটি ০1856 বা 
খগুবাকো পূৰ্ণ শ্বাসবিভাগ হয়। 

বাকোর শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ তয়, সেইজন্য ইহাকে পূৰ্ণচ্ছেদ (71০৮ 
brenth-pause) বলা যাইতে পারে । বাকোর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন P৪৮৪৫ বা 
অর্থবাচক শব্দসমষ্টিব মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে উপচ্ছেদ 
(minor breath-pause) বলা যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্জেদ অনুসারে বুষ্ত্বর 
শ্বাসবিভাগ (major breath-2r৮০৷p) ও ক্ষুদ্রতর শ্বাসবিভাগ ( minor breath- 
2৮০০])) গঠিত হয়। 

ছেদ বা বিচ্ছেদ-ঘতিকে “ভাব-যতি” (৯০০৪০-1০০/৪৪)-৪ বলা যাইতে পারে। 
উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াডে বুঝিতে 
হইবে ; বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, উপচ্ছেদ থাকার দরুন তাহা 
বুঝা যায়--একটি বাক্য অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
থাকে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণত! ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এজন্য phrase 
ও ৪80$80৩৪কে ‘অৰ্থ বিভাগ’ (559-870) বলা যাইতে পারে । 

লিখনরীতি অস্থসারে যেখানে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হয়, 
সেখানে প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ থাকে__হয় পূর্ণচ্ছেদ, না-হয় উপচ্ছেদ । 
ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে £011-589 বা পুর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও 
major breath-pause ব| পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে । কিন্তু যেখানে কমা, সেমিকোলন 
প্রভৃতি পড়ে না, এমন স্থলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং সেখানে ৭৮০1৪এর ( অর্থাৎ 
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বাক্যরীতিগত) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছন্দের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। 
একটি উদাহরণ দেওয়া! বাক :-_ 

রাষরিরি হইতে হিসালর পর্যন্ত * পাচীৰ তারতবর্বের * বে দীর্ঘ এক খঞ্চেয সখা দিয়া = 
মেছৰুতের় মন্দাকরান্তা ছন্দে * জীৰৰশ্ৰোত প্রধাছিত হই গিয়াছে, * * সেখান হইতে ৯ কেবল 
বর্ধাকাল নহে, * চিরকালের মতে| * আমর! লিবর্ঘালিত হুইছাছি * = ৷ ( সেবন, রবী আনাথ 
ঠাকুৰ। ) 

উপরের বাকাটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িৰার 
সময় সেইখানেই একটু খামিতে হয়, সেখানেই একটি উপজ্ে্র পড়িয়াছে। 
এইটুকু না খামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অস্বৱ, তাহা ঠিক বুঝা যায় 
না; এই উপচ্ছেদগুলির ছারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে। যেখানে দুইটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে। সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ও বাক্যের শেষ হইয়াছে; সেখানে 
উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাসত্যাগের পর নূতন করিয়া 
শ্বাসগ্ৰহণ করা হয়। 

[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্যন্থই বিরাম পা। 
এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্থান্ত এক একটি স্বালবিভাগের মধ্যে এক রকম 
নগল ৰাগ্যঞ্জের ক্রিয়া চলিতে থাকে। তন্জপ্ত বাগ্যত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং 
পুনশ্চ শক্কিসঞ্চারের আবব্থাকত! হয়। ছেনের সময় অবশ্য সমস্ত ৰাগৃধ্ই নূতন 
করিয়া শক্কিসঞ্চারের অবসর পায়। কিন্তু ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়া সৰ 
সময় নিয়মিতভাবে বা তত শীজ পক্ষে না, অথচ পূৰ্ব্ব হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি 
ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবৰগ্তকতা হইতে পারে । এক এক্ ৰারের ঝৌকে 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্ব| এই বিরামের 
আবশ্যকতা ৰোধ করে। বিরামের পর আবার এক বেঁকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামস্থলকে বিরাম-ঘতি বা শুধু যতি নাম 
দেওয়া যাইতে পারে । যেখানে বতির অবস্থান, সেখানে একটি 8722515৩ বা 
ককের শেষ ; এবং তাহার পরে আর একটি কৌকের আরম্ভ । 

অবশ্য অনেক সময়ই ছেদ ও যতি একসঙ্গে পড়ে। কিন্তু সৰ্ব্বদাই এরূপ 
হয় ন|। যখন ষতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন ফতি-পতনের সময় 
ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে; শুধু জিহ্বার ক্ৰিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা 
এষ] ব| দীর্ঘ টানে পধ্যৰলিত হয় | আৰার জিহ্বা যখন i১০০ বা ঝৌকের 
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বেগে চলিতে খাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে; তখন মুহূর্তের জন্য 
ধ্বনি শুদ্ধ হয়, কিছ ক্িহ্বা বিশ্ৰাম গ্ৰহণ করে না; ঝৌকেরও শেষ হয় না, 
এবং ছেদের পর যখন ধ্ৰনিপ্রৰবাহ চলে, তখন আবার নূতন বৌকের আরম্ভ 
হয় না 

[৯] যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এক্যবোধ জন্মে । 
পরিমিত কালানস্বরে কোন আদর্শ ক্কুসারে যতি পড়িবেই । ছেদ ৪০৪০ বা অর্থ 
অঙ্সাতে পড়ে; স্বতরাং ইহার দ্বারা পত্ত স্র্থাক্রবাযী অংশে বিভক্ত হয়। জিঙ্বার 
সামৰ্থ্যাহৃপারে যতি পড়ে । ইহার দ্বারা পদ্ধ পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ক হয়। 
প্রাতোক ছন্দোকিভাগ বাগ্যক্জের এক এক বারের ঝৌকের মাত্ৰাহ্সসারে হইর! 
খাকে। এই বৌকের মাত্ৰাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের একোর লক্ষণ । 

বাংলা পন্তে এক একটি ছন্দোবিভাগের নাম পর্ব (০৭৪০৮০ বা ১৯৮) । 
পরিমিত মাত্রার পর্কা দিয়াই বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের 
ৰোকে ক্ৰান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকত! বোধ ন! হওয়। পর্য্যন্ত 
সতট। উচ্চারণ করা বায়, তাহারই নাম পৰ্ব্ব। পৰ্ব্বই বাংলা 
ছন্দের উপকরণ । 

পর্কোর সহিত পর্ধ গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়। পার্কের 
মাত্জাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা ষায়। পৰ্ব্বের দৈৰ্ঘ্য (অর্থাৎ মাতাসংখ্যা) 
ঠিক বাখিতা নানাভাবে চরণ ও স্তবক (9৯72৯) গঠন করিলেও ছন্দের একা 
ৰজ্গাহ থাকে, কিন্তু যদি পর্বের দৈর্খোর হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের দৈর্থা 
ৰা জ্ববকগঠনের রীতির দ্বারাই ছন্দের একা বন্ছায় রাখা যাইবে না। * 

তুমি আছ মো জীবন রণ হরণ করি 
এই চরপটিতে মোট সতের মাত্রা । 
সকল বেলা কাটি গেল বিকাল নাহি বায 


এই চরপটিতেঞ সতের মাত্রা । কিন্ত এই দুইটি চরণে মোট মাত্ৰাসংখ্যা সমান 





+ কেবল অনিতাক্ষর ছন্দে যেখানে বৈচিত্রোর থিকেই ফোক বেশী, লেই ক্ষেত্রে--ইছার 
ৰাক্কিক্ৰৰ কখনও কখনও দেখা ৰায় 
---মন্তকে পড়িবে করি | _তাি মাকে বাৰ অভিসারে || 
ভার কাছে --জীবন সৰ্ব্বৎখন | অপিক্াছি বারে || 
€ এবার কিরাও সোরে, রবীন্রনাখ ) 





ৰ ৰ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 
হইলেও তাহাদিগকে এক গোত্রে ফেল! যাইবে না, এই দুইটি চরণ একই 
স্তবকে স্থান পাইবে না। কারণ, ইহাদের চাল ভিন্স। এই পার্থকোর স্বরূপ 
বোকা যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্কের মাত্রা হইতে । 

প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইক্ষপ-_ 

তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি। (=*+৬+৫) 
চিতায় চরণটিতে মূল পৰ্ব্ব পাচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ 
সকল বেল | কাটিয়। গেল | বিকাল নাহি | বায়। (=৭*+৭+ *+২) 


ছয় যাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পর্বের ছন্দোুণ সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্োর 
জন্তু উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্ররুতির বলিয়া মনে হয়। 
ছেদ যেমন দুই রকম, যতিও সেইন্ধপ মাত্রাভেদে দুই রকম---অৰ্ঙ্ধবতি ও 
পুর্ণঘতি। ক্ষুদ্ৰতর ছন্দোবিভাগ বা পর্ষের পরে অপ্দঘতি, এবং বৃহত্তর ছন্দো- 
বিভাগ বা চরণের পরে পূর্ণঘতি থাকে। 
[১০] বাংলা কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপচ্ছেদ ও অৰ্্ধততি এবং পূর্ণচ্ছেদ 
ও পূৰ্ণযতি অবিকল মিলিয়া যায়। কিন্তু লব সময়ে তাহা হয় না। সময়ে সময়ে 
ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা স্রোতের মধ্যে বিচিত্র 
আন্দোলন স্থষ্টি করে। 
নিন্ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ছেদ ও যতির প্রকৃতি প্রতীত হুইবে-- 
([*]ও[**], এই দুই সঙ্কেতদ্বাৱ৷ উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ 
করিয়াছি, এবং [|] [|] এই সক্কেতদ্বারা অদ্ধঘতি ও পূর্ণযতি নিদ্দেশ 
করিতেছি। ) 
ঈশ্বরীরে জিজাসিল * | ঈশ্বরী পাটনী * * | 
একা দেখি কুলবধূ + | কে বট আপনি * * || ( অন্নদামঙ্গল, ভারতচল্ৰ ) 
গগন ললাটে+ | চূ্ণকার্ নেব + ॥ 
তরে স্তরে স্তরে ফুটে + * || 
কিরণ মাৰিয়া * | পৰনে উড়িয়া * | 
দ্িগন্তে বেড়ার ছুটে * * ॥ (আশাকানন, হেমচন্দ্ৰ ) 
আসি যদি | জন্ম নিতেন * | কালিবাসের | কালে ** | 
দিবে হতেন | দশম রথ * | নবরদ্থের | মালে** | 
(সেকাল, রৰীন্নাখ ) 


© 


ংল| ছন্দের মূলসূত্ৰ ডি 
আর-_ভ্াষাটাও তা | ছাড়া = মোটে | বেঁকে না = রর | খাড়া ** || 
আর-_ভাবের নাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় নাকো নে | সাড়া **| 
সে--হাজার-ই পা | ছলাই, * গৌকে | হাজার-ই দিই | চাড়া; * *!! 
(হাসির গান, দবিজেশ্রলাল ) 
একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে || 
কাদেন রাখবার! * | আঁধার কুটারে |! 
নীরবে । * * ছুরস্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়ি || 
ফেরে দূরে, * মত্ত সবে | উৎসৰ কৌতুকে । * * |! 
( মেখনাদবধ কাবা, মধুসুদন ) 
গ্রাসে গ্রামে সেই স্বার্থ! | রটি' গেল ভ্ৰমে * || 
মৈত্ৰ হাশর যাবে | সাগর সঙ্গমে * || 
তীৰ্থস্থান লাগি" । * * | সঙ্গাদল গেল জুটি" | 
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, * | নৌকা ছুটি | 
প্ৰস্তত হইল ঘাটে। * * 
( ব্বেৰতার গ্রাস, র্ৰবীজনাথ ) 


পৰ্বৰ (Bar) ও পৰ্ববাঙ্গ (Beat) 


[১১] ইতিপূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দ কয়েকটি পর্ব ( অর্থাৎ এক 
এক বৌকে উচ্চারিত বাক্যাংশ ) লইয়া গঠিত হয়। ছন্দোরচন| করিতে 
হইলে সমান মাপের, বা কোন নিয়ম অহ্থসারে পরিমিত মাপের, পর্ব ব্যবহার 
করিতে হইবে । পূর্বের ১ম, ২য়, ওয়, ৰথ দৃষ্টাস্তে সমান মাপের পৰ্ব্বই প্রায় 
বাবহার করা হইয়াছে, কেবল ১ম, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্ডে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে 
পুর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২য় দৃষ্টান্তে পূর্ণচ্ছেদের 
পূৰ্ব্বের পর্বটি ঈষৎ বড় হইয়াছে। 

সাধারণতঃ পর্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি । শব্দ বলিতে মূল 
শব্দ বাঁ বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে । এরূপ কয়েকটি শব্দ 
লইয়া একটি বৃহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি 
গোটা শব্দকে বিভিন্ন ধরিতে হইবে। “গুলি”, “ছারা”, “হইতে? ইত্যাদি যে 
সমস্ত বিভক্তি, মাপে ও ব্যবহারে, শব্দের অস্থরূপ, তাহাদিগকেও ছন্দের হিসাবে 


LT 









io বাংল! ছন্দের সুলসূত্র 
এক একটি শব্দ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ॥ এই শব্দই বাংল! উচ্চারণের 
ভিন্ডিস্ছানীয়। 

প্রত্যেকটি পৰ্ব দুইটি বা তিনটি পর্ববাজের সমষ্টি ।* ১ম 
দৃষ্ঠাস্ডে ‘এক! দেখি কুলবধৃ’ এই পৰ্ব্বটিতে ‘একা দেখি’ ও ‘কুলবধূ’ এই দুইটি 
পৰ্ব্বাঙ্গ আছে। সাধারণতঃ এক একটি পর্ববাঙ্গও হয়, একটি মূল শব্দ, 
না-হয়, কয়েকটি মূল শব্দের সমষ্টি । ( পৰ্ব্বাঙ্গের বিভাগ দেখাইবার 
জন্য [  ] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে । ) 

[১২ ] পুর্বে স্বরের গান্ধীধ্যের কথা বলা হইয়াছে। কথা বলিবার সময় 
বরাবর সব কয়টি অঞ্ষর সমান গান্ডীধ্য-সহকারে উচ্চারণ করা যায় না। 
গাম্ধীধ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াই নিয়ম । সাধারণ বাংলা উচ্চারণে প্রতি শব্দের 
প্রথমে স্বরের গান্ধীধ্য কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্যেকটি 
পৰ্ব্বাব্দের প্রথমেও স্বরগান্ভীধ্য বেশী, শেষে কিছু কন ৷ যদি একই পর্ববাঙ্গের 
মধ্যে একাধিক শব্দ থাকে, তবে প্রথম শব্দ অপেক্ষা পরবতী শব্দের গান্ভীবা কম 
হয়; পর্ববাঙ্গের প্রথম হইতে গাস্ভীধ্য একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, 
পর্ববাঙ্গের শেষে সর্বাপেক্ষা কম হয়। পরবর্তী পৰ্ব্বাঙ্গ আরদ্ধ হইবার সময় 
পুনশ্চ গান্ধীধ্য বাড়িয়া যায়। এইকুপে স্বরগাস্ভীৰ্খ্যের বৃদ্ধি অনুসাৰে 
পৰ্ব্বাঙ্গ বিভাগ করা! যায়। ‘একা দেখি কুলবধ্' এইটি পড়িতে গেলে *এ' 
উচ্চারণের সময় বাগ্যস্ত্রের :0}2915০ বা ঝৌকের আরস্ত হয় এবং পৰ্ব্বও আৰম্ভ 
হয়। সেই সময়ে শ্বরের যেটুকু গাভীষ/ ‘তাহা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে 'ৰি’ 
উচ্চারণের সময় সৰ্ব্বাপেক্ষা কম হয়, তাহার পর ‘কু’ উচ্চারণের সময় আবার 
শ্বরের গাভভীষ্য বাড়িয়া ‘ধূ’ উচ্চারণের সময় সর্বাপেক্ষা কম হয়। সেই সময়ে 
উচ্চারণ-প্রর়াসের কথঞ্চিত, বিরতি ঘটে, নৃতন কেকের জন্য নৃতন কৰিয়া শক্তি- 
সঞ্চার আবশ্যক হয় । হৃতরাং এখানে পৰ্ব্বেরও শেষ হয়। 





+ কিন্ত শুধু ছুই আর তিন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দ্বিতে হইলে ৰোধ হয় গণিতের 
দার্শনিক তব, ৰ! ৰিশ্বরহস্তের সঙ্কেত হিসাবে গণিতের মূলা ইত্যাদি জটিল তথ্যের আলোচন! 
করিতে হয়। শরির বুলতব্বের বিভাগ করিতে গিয়া আরা জড় ও চৈতন্ত, প্রকৃতি ও পুরুৰ- এইরূপ 
দুইটি ভাগ, কিংবা কোন একটা 25০3৮5-_যেনন ব্ৰহ্মা, বি, মহেশ্বর-এইরূপ তিনটি ভাগ করি 
কেন? আবাদের পক্ষে শুধু এইটুকু জানাই বৰেষ্ট বে গণিতে ২ আর একে প্ৰাথমিক জোড় ও 
ৰিজোড় সংখ্যা বলা হয়, এবং তাহা হইতেই বে সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি তাহ! শ্বীকার করা হয়। 
এইরূপ কোনদ্বাৰ্শনিক তবেন্ সাহাব্যে ছন্দোৰিজ্ঞানে ২ আর ৩এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা বায়। 





বাংলা ছন্দের মুলসূত্ৰ ৩১ 


কিন্তু শ্বাসাদাত বা একট! অতিরিক্ত জোর দিয়া যখন কবিতা পাঠ কর। 

যায়, তখন স্বরগান্ভীষ্যের বৃদ্ধি শব্দের প্রথমে না হইস্! শেষেও হইতে পারে__. 
"শা হবে| অব | পার্ল হ’লে কার 

এইটি পাঠ করিতে গেলে দেখা যায়, রেফ-চিহ্িত অক্ষরগুলি শব্দের শেষে 
অবস্থিত হওয়| সব্বেও স্বাসাঘাতের প্রভাবে এ এ অক্ষরে স্বরগান্ধীধ্যের হ্রাস 
না হইয়া বুদ্ধি হইয়াছে। 

দুইটি বা তিনটি পৰ্ব্বাঙ্গ লইয়া একটি পর্ব গঠিত হওয়ায় স্বরগান্ডীধে/র হ্রাস- 
বৃদ্ধির জন্য পর্বের মধ্যে একরূপ স্পন্দন অনুভূত হয় । এই স্পন্দনটুকু ছন্দের 
গাাণ। এই স্পন্দন থাকার জন্য পৰ্ব্ব কাবোর উপকরণ এবং ভাবপ্রকাশের বাহন 
হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র মলে আবেগের উৎপাঙ্গন ও রসের স্পৃহ! আনয়ন করে। 


মাত্রা (Vora) 


[১৩] বাংল। ছন্দের সমস্ত হিসাব চলো মাত্ৰ৷ অনুসারে । 
মাত্রার মুল তাৎপর্য 9০709). বা কালপরিমাণ। এক একটি 
অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদনুসারে মাত্রা স্থির কর! হয়। 
কিন্তু মাত্রার এই মূল তাৎপব্য হইলেও সৰ্ব্বত্ৰ এবং সৰ্ব্ববিষয়ে যে শুদ্ধ কাল- 
পরিমাণ অস্কসারে মাত্রার হিসাব করা হয়, তাহা নহে। বাস্তবিক, উচ্চারণের 
সময় বিভিন্ন অক্ষরের কালপরিমাণের নানান্ূপ বৈলক্ষণ্য হইয়। থাকে । কিন্ত 
ছন্দের মাত্রার হিসাবের সময়ে প্রতি অক্ষরের কালপরিমাণের স্থস্ম বিচার করা 
হয় সা। সাধারণতঃ হস্ব বা এক মাত্রার এবং দীর্ঘ বা দুই মাত্রার-_এই ছুই শ্রেণীর 
অক্ষর গণনা করা হয়। কখন কখন তিন মাত্রার অক্ষরও স্বীকার কর! হয়। 
কিন্ত সব দীঘ ৰা হনব অক্ষরের কালপরিমাণ যে এক, কিংবা দীঘ অক্ষর মাত্রেরই 
উচ্চারণে যে হশ্ব অক্ষরের ঠিক দ্বিগুণ সময় লাগে, তাহা নহে । নানা কারণে 
কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়; তখন 
তাহাকে বলা হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অন্গপাতে অপরাপর অক্ষরকে বলা হয় হৃস্ব । 

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন্‌ অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তত্বিষয়ে নির্দিষ্ট 
বিধি আছে। কিন্ত বাংলায় তত বাধাধরা নিয়ম নাই । অক্ষরের অবস্থান, 
ছন্দের প্রকৃতি ইত্যাদি অঙ্গুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়। দিও ছন্দে 
সাধারণ উচ্চারণের রীতির বিশেষ ব্যত্যয় করা চলে না, তত্রাচ ছন্দের খাতিরে 


ভি 


বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


একটু আধটু পরিবর্তন করা চলে। আর, মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংলা 
উচ্চারণের রীতিও একেবারে বীধাধরা নয়। যাহা হউক, কোনরূপ 
সন্দেহ বা অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে ছন্দের আদর্শ (১2/65::) অনুসারেই 
শেষ পৰ্য্যন্ত অক্ষরের মাত্র স্থির করিতে হয়। 

[১৪] যাত্রাবিচারের জন্য বাংলা অক্ষরের এইক্ধপ শ্ৰেণীবিভাগ করা 
যাইতে পারে: 


৩২ 


বাংলা অক্ষর (Syllable) 
1 








ৰৌলিক-খান্ (9৮০০) হলন্ত (cloned) 
[ আৌনিকনৰাত অক্ষর ইহার অন্তত ক) 
1 |] 1 I 
হনব দীর্ঘ দস্তা আভান্তর 
(লঘু) ( অভিবিলদ্দিত ) ( শব্দের বা! পৰ্ব্বাঙ্গের (শব্দের বা পর্ববাঙ্গের অস্ত ভিন্ন 


[পোক খা ৮৫১ আত, মধ/ ইত্যাদি স্থলে অবস্থিত ) 





লৰ হং হা! কঃ 


(লঘু) (অভি-ক্রত ( ৰীর-জ্রত ) (খীর-বিলম্বিত ) 
( 


নিয়ে ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইল: 
“জানের পুত্ৰমেথ | অন্ধৰেগে বয়ে চলে আলে ।” 


এই চরণে ‘জী’, “শা', ‘বে’, ‘গে’ ইত্যাদি (১) শ্রেণীর অস্ততুৰক্ত। এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ হৃস্ব, স্থতরাং ইহাদের স্বভাবমাত্রিক বলা খাইতে পারে। 
উচ্চারণের সময়ে বাগ্যস্ত্রের বিশেষ কোন প্রস্থাল হয় না বলয়া ইহাদের ‘লঘু’ 
বলা যাইতে পারে। 

এ চরণে ‘নের’, ‘মেঘ’ ইত্যাদি (৩) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতি অনুসারে ইহার! দীর্ঘ, স্রতৱাং ইহাদেরও স্বভাবমাত্রিক বল! যায়। . 
এরূপ অক্ষর উচ্চারণের জন্যও বাগ্স্ত্রের কোন বিশেষ প্রয়াস হয় না, স্বতবাং 
ইহাদেরও ‘লঘু’ বল! যায়। 


© 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৩৩ 

ও চরণে ‘পুত্ৰ’ শব্দের 'পুএ০৩, ‘অন্ধ’ শব্দের “সন” (2) শ্রেণীর অন্তত“ । 
এই সব স্থলে যথাৰ্থ যুক্তাক্ষরের স্থষ্টি হইয়াছে, কারণ বাঞ্জনবর্ণের সংঘাত এখানে 
আছে। একটি অক্ষরের ধ্বনি অব্যবহিত পরব্্দী অক্ষরের ধ্বনির সহিত 
মিশিয়াছে । সাধারণ উচ্চারণরীতি অহুসারে ইহারা হন্ব। স্বতরাং ইহাদেরও 
স্বভাবমাত্ৰিক বলা যায়। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্ত্ের একটু বিশেষ 
প্রয়াস আবশ্যক । এজন্য ইহাদের গুরু বল! যাইতে পারে। লঘু অক্ষরের মত 
ইহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহার করা যায় লা, কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে 
হয় (এই বিখিনিষেধগুলি পরে উল্লেখ করা হইবে ) । 

পজন-গণ-মন-অখি- | -নায়ক জন্ম হে | ভারত-ভাগা-বি- | খাতা” 
এই চরণটিতে ‘না’, ‘হে’, ‘ভা’, ‘ধা’, ‘ত৷’--(২) শ্রেণীর অন্ত্তুক্ষ। এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীৰ্ঘ নহে, অতিরিক্ত একটা টানের প্রভাবে ইহারা দীর্ঘ হয়। 
শ্বরাস্থ অক্ষরের স্বাভাবিক মাত্রার প্রসারণ হয় বলিয়া ইহাদের “প্রসার-দীর্ঘ” বল! 
যায়। অতিরিক্ত একটা প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া 
ইহাদের ‘প্রভাবমাত্রিক’ বল! যাইতে পারে। 
"এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগে। কৌতুক-| মঙ্গি 
এই চরণটিতে ‘কৌ’, ‘নিত্য’ শব্দের *নিতৃ* (৯) শ্রেণীর অন্তভূক্ষ । এই সব 
স্থলে ঘুক্তবর্ণের ব্যবহার থাকিলেও যথাৰ্ব যুক্রাক্ষর ব৷ ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত নাই । 
নিত্য’ শব্দের ‘নিত্‌’ ও “ত্য” এই দুইটি অক্ষরের ধ্বনির মধ্যে একটু ফাক 
(1১০০৪) আছে ॥ এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ খুব সাধারণতঃ হয় না বটে, কিন্তু 
বাগ্যস্ত্রের কোন আয়াস হয় না বলিয়া এইরূপ উচ্চারণের প্রতি একটা প্রবণতা 
আমাদের আছে। 
“দেশে দেশে | খেলে বেড়ায় | কেউ করে না মানা” 

এই চরণটিতে “ড়া, ‘কেউ’ (5) শ্রেণীর অন্ততুক্ত। এব্ধপ অক্ষর স্বভাবতঃ 
স্বশ্ব নহে, কেবল অতিরিক্ত শ্বাসাঘাতের (৪৮০5৪) প্রভাবে ইহাদের মাত্রার 
সঙ্কোচন হয়। স্ৃতরাং ইহাদিগকে 'সক্কোচ-তস্থ' বলা যায়। একটা বিশেষ 
প্রভাবের দ্বার ইহাদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া ইহাদেরও “প্রভাবমাত্রিক” 
বল! যাইতে পারে। 

বাংলাম্ম যে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি প্রচলিত, সাধারণতঃ গন্ডে আমরা 


যেরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তদমুসারে (১), (৩) ও (৫) এই কয় শ্রেণীর অক্ষরই 
৪-৩৪৪- 





@ 


৩৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


পাওয়া বায়। হৃতরাং ইহাদের স্বভাবমাত্ৰিক বল! হইয়াছে। পয়ারজাতীয় 
ছন্দোবন্ধে সমস্ত অক্ষরই প্রায়শ: স্বভাবমাত্রিক হয়। কদাচ অন্তথাও দেখা 
যায়। উদাহরণ পরবন্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 
(৫) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও একটু আদ্বাস-সাধ্য বা গুরু । 
শ্বভাবমাত্রিক ছাড়া অন্যান্য অক্ষর,_অর্থাৎ (২), (৪), (৬) শ্রেণীর অক্ষরকে 
কুত্রিমমাত্রিক বলা যাইতে পারে। 

(১) ও (=) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্ত্রের বিশেষ কোন আয়াস 
আবশ্যক হয় না। এইরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য সর্বদাই একটা স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি থাকে | ইহাদের এইজন্য লঘু নাম দেও! হইয়াছে । 

(২) ও (৪) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ কেবলমাত্র একটা বিশেষ প্রভাবের 
জন্যই সম্ভব । মাত্রার পার্থকা থাকিলেও উভয়ই সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী 
বলিয়া তাহাদের ্রভাবমাত্রিক বলিয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায়। 
ইহাদের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়। * 

[১৪ক ] একটি হৃদ্ব স্বর বা হ্স্বস্বৱান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ । এক একটি দীৰ্ঘ অক্ষরকে দুই মাত্রার 
সমান বলিয়া ধর! হয়। 

সাধারণতঃ হস্বাক্ষর-নিদ্বেশের জন্য অক্ষরের উপর [২] চিহ্ন এবং দীর্ঘাক্ষর- 
নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [_] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে । সময়ে সময়ে বাংলা 
ছন্দে অক্ষরের বিশেষ প্রকৃতি বুঝাইবার অন্ত অক্ষরের উপর (*) চিহ্নদ্বার| স্বরাস্ত 
বনথাক্ষর, (||) চিহ্নদ্বার৷ স্বরাস্ত দীর্ঘ অক্ষর, ( -- ) চিহ্নার| গুরু অক্ষর, ( ) 
চিহনদ্বারা শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর, ( -- ) চিহ্নছার| আভ্ন্তর হলম্ত দীর্ঘ অক্ষর, এবং 
(2) চিহ্নহ্বারা অন্ত) হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর লিদ্দেশ করা হইবে । এই চিহ্নগুলি ছারা 
আমর! উদ্ধৃত চরণগুলিতে এইভাবে অক্ষরের মাত্রা জ্ঞাপন করিতে পারি। 





* সংস্কৃতে সকল হ'ব অক্ষরই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষরই গুরু বলির! পরিগণিত হয়। সংস্কৃত 
উচ্চারণের, বৈশিষ্ট্যের জন্ত সংস্কৃত ছন্দে হব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু সমার্থক হইয়া গড়া ইক্সাছে। 
কিন্ত বাংলার উচ্চারণের পদ্ধতি অন্তরূপ, হৃতরাং সকল হ'ব অক্ষরই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষর ই 
গুরু এরূপ বলা বায় না। আসলে রথ (১০51) ও লঘু 0181)__এই দুইটি শব্দের প্রতায় এক 
নহে; দীর্ঘ (০০8) ও শুরু (৮০৪+১)-_এই দুইটি শান্দেরও প্রত্যয্ন বিভিন্ন । হনব ও দীর্ঘ_অক্ষরের 
কাল-পরিমাণ নির্দেশ করে ; লবু ও গুরু-__ক্ষরের ভার র্থাৎউচ্চারণের আস নির্দেশ করে। 
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ঈশানের পুজৰেৰ | অন্ধবেগে বেয়ে চলে আসে 

27215 | ভারত ভাগ্য-ৰি | 2 

একি কৌতুক | কারছ নিত্য | ওগে! কৌতুক- | -মগ্রি 

[১৪খ] অক্ষরের এবংবিধ মাত্ৰাভেদ ঘটে উচ্চারণের আপেক্ষিক 

গতির (5০৭, 1০:১০) পার্থক্য অন্তুসারে । গতি তিন প্রকার-- 
দ্রুত, মধ্য, বিলন্ৰিত। মধ্য গতিতে উচ্চারণ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও 
অভ্যস্ত । লঘু অক্ষরের উচ্চারণ হয় মধ্য গতিতে । যখন শ্বাপাঘাত পড়ে, তখন 
গতি হয় অতিদ্রতত। গুরু অক্ষরের উচ্চারণের গতি ধীরজ্রুত, অর্থাৎ মধ্য ও 
অতিদ্রতের মাঝামাঝি । শ্বরাস্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার 
গতি অতিবিলন্দিত। আভ্যান্তর হলন্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন 
তাহার গতি ধারবিলব্দিত, অর্থাৎ, মধ্য ও অতিবিলস্বিতের মাঝামাঝি। 


স্ৃতরাং গতি অনুসারে অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যায়: 


'অতিজ্ৰুত == সন্থা  হলস্ত হস্ব [ ‘ ] ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) ( প্রভাবমাত্ৰিক ) 
ধীরদ্ৰুত = আভ্যস্কৰ = = [১] (শুক) 


- ব্বয়ান্ত {ন [ * ] 
মধ্য { অন্য হলন্ত দীখ [ = ;} (নু) } টির? 
খীরবিলম্িত-্রশাভান্তর = » [=] 


অতিবিলব্বিত - ্বরাস্ত = [| ] ( প্রভাবমাত্রিক ) 
স্বভাবমাত্ৰিক অক্ষর লঘু ও গুরু ভেদে দুই প্রকার; এবং প্রভাবমাত্রিক 
॥'অক্ষর অভিজ্ৰুত ও অতিবিলম্বিত ভেদে দুই প্রকার । 
দ্রুত ও বিলম্বিত গতি পরস্পরের বিপরীত । 
( এই প্রসঙ্গে তৈ ত্তিরীয়োপনিষদের ১৷২ অহববাক ভ্রষ্টবা ) 
মাত্ৰা-পদ্ধতি 
[১৫] কে) কোন পৰ্ব্বাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর 
থাকিবে ন| । 
প্রভাবমাত্রিক অক্ষর সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী । একই পর্বাঙ্গের মধ্যে 
একাধিক এবংবিধ অক্ষরের ব্যবহার আমাদের উচ্চারণ-পদ্ধতির একান্ত বিরোধী । 


@ 
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স্থতরাং যে পর্কাঙ্গে একটি অতিক্ৰুত ( শ্বাসাঘাতবুক্ত ) অক্ষর থাকে, তাহাক্ন 
আর কোন অক্ষর অতিজ্ৰুত বা অতিবিলপ্বিত হইবে না। এবং যে পৰ্ব্বাক্ে 
একটি অতিবিলম্বিত অক্ষর থাকে, তাহার আর কোন অক্ষর অতিক্রত বা 
অতিবিলম্থিত হইবে না। 

খে) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির 
অক্ষর একই পর্ববাঙ্গে ব্যবহৃত হইবে না । 

স্থতরাং যে পৰ্ব্বাক্ে অতিজ্ৰুত ( স্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর আছে, সে পৰ্ব্বাঙ্গে 
ধীরবিলম্বিত বা অতিবিলস্বিত অক্ষর থাকিবে না, এবং যে পৰ্দাঙ্গে অতিবিলম্বিত 
অক্ষর আছে সে পৰ্ব্বান্দে ধীরভ্ৰুত ( গুরু ) বা 'অতিদ্রুত ( শ্বাসাথাতযুক্ত ) অক্ষর 
ব্যবহৃত হইবে না। 

গে) লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহা! 
সৰ্ব্বদ| ও সৰ্ব্বত্ৰ ব্যবহৃত হইতে পারে । 

উচ্চারণের এই কয়টি মূল নীতি স্মরণ রাখিলে দেখা যাইবে যে উল্লিখিত 
পাচ প্রকার বিভিন্ন গতির অক্ষরের সৰ্ব্ববিধ সমাবেশ ছন্দে চলিতে পারে না, 
মাত্র কয়েক প্রকার সমাবেশই চলিতে পাবে । 

গণিতের হিসাবে নিয়োক্ত ১৫টি সমাবেশ সন্ভব-_ 

(১) অতিদ্রত +অতিদ্রত > 


(২) ৰ + ধীরদ্রত (গুরু) 
(৩) ৮ + লঘু 

(৪) ৰু + ধীরবিলস্বিত ৯». 
(«) ৮ + অতিবিলস্বিত ৯. 
(৬) ধীরজ্ৰুত (গুরু) + ধীরক্রুত (গুরু) 
(a) ৮২ 

৮) * + ধীরবিলম্বিত 

(৯) ১ + অতিবিলম্বিত স 
(১) লঘু -+ লঘু 

(১১) » + ধীরবিলম্বিত 


(১২) ৯ + অতিবিলম্থিত 
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(১৩) ধীরবিলস্বিত + ধীরবিলম্বিত 
(১৪) ৰু + অতিবিলম্বিত 


(১৫) অতিবিলস্বিত +অতিবিলম্বিত > 
পূর্বোক্ত ১৫ক ও ১৫খ সুত্ৰ অহৃসারে > চিহ্নিত সমাবেশগুলি অচল । 

[১৬] বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বৱই হ্ৰস্ব । স্বতরাং মৌলিক-স্বরাস্ত 
অক্ষর মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হুয়। স্থান- 
বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীখস্বরান্ত অক্ষরও দেখা যায় । 

যথা_ [ক] অস্গকারধবনি-স্থচক, আবেগ-স্থচক বা সম্বোধক একাক্ষর 
শব্দের অস্থ)স্থর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । যেমন 


হাঁ হী শৰদে | অটৰী পুরিছে ( হেমচলা--ছায়ামগী ) 
বল ছিন্ন বীণে | বল উচ্চৈ:ন্বরে 


না -ন| -না | মানবের তরে (কামিনী রা ) 
রে সতি রে সতি_ কিল পশুপতি ( হেমচত্া-_-ঘশসহাবিগা) 
[খ] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অন্তে স্বর 
থাকিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 
নাচ ত সীভারাষ -কাকাল ববকিয়ে (ছড়া) 
[ গ] সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত মতে দীর্ঘ, তাহা আবশ্যক 
অত দীৰ্ঘ বলিয়| গৃহীত হইতে পারে-_ 
ভীতবদনা | পৃথিবী হেরিছে ( হেমচন্দ্ৰ ) 
আসিল বত | ৰীর-বৃন্দ | আসন তৰ | ঘেরি ( র্ৰীজ্ৰনাথ ) 
এইক্লপ ক্ষেত্রে যে সৰ্ব্বদাই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরিতে হইবে, 
এমন নয়; তবে ইহাদিগকে আবশ্যক মত দীর্ঘ করা চলে, এবং 
করা হইয়াও থাকে। 
[ঘ] ছন্দের আবশ্যকতা অনুসারে অনান্য স্থলেও মৌলিক-দ্বরাস্ত অক্ষর 
বীর্ঘ ধরা যায় । যেমন__ 
কাদিল পশুপতি 
পাগল শিব প্ৰমথেশ 
কিন্তু সেরূপ দীর্ঘীকরণ কত্রিমতা-দোষে কথক্িৎ দুষ্ট । 


© 


৩৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


[১৬ক] স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘাকরণ বা প্রসারণ-সম্পর্কে কতক- 
গুলি বিধি-নিষেধ আছে। 
(অ) কোন পৰবাঙ্গে একাধিক স্বরাত্ত অক্ষরের প্রসারণ 


না। 
( ১৫ ও ২১চ স্থতর দ্রষ্টব্য ) 


এরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যগ্থের বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক । ধ্বনি- 
প্রবাহের ক্ষুদ্ৰতম তরঙ্গে বা পর্ধাঞ্ষে গতির সারলা বজায় রাখিতে হয় বলিঘা। 
একাধিক এরূপ অক্ষরের ব্যবহার হয় না। 


॥ ০০ 


নারদ 


রণ হা; অবণে 
(পেনাজ-বাদেযাবিক) 





মন) আবিড উৎকল | ৰন 

( র্বৰীজনাথ ঠাকুর ) 
এই দুইটি চরণে প্রভাবদীৰ্ঘ স্বরাস্ত অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, এবং তৎসম. 
শব্দের যথেষ্ট বাবহারের জন্য সংস্কতমতে উচ্চারণের প্রবৃত্তি আসিতেছে, কিন্তু 
কোন পৰ্ব্বাঞ্গেই একাধিক অতিবিলম্বিত অক্ষরের ব্যবহার নাই। সংস্কৃত রীতি 
অনুসারে 'হঙ্কারের+ ‘কা’ নীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু (বাংল! ছন্দের রীতি 
অস্থসারে ) উহার প্রসারণ হয় নাই। সেইরূপ ‘গুজরাটের’ “রা” এবং 'মরাঠা’র 
রা" কাহারও প্রসারণ হয় নাই। যদি দ্বিতীয় পংক্কিটির রূপ 
ৰ} হা Il 41 NP 


সঃ লন দিন | ওজয 


ৰ দিয় | 
এই ধরণের করার চেষ্টা হইত তবে বিলী পর্বের ছন্দঃপতন হইত। 
এইজন্য গোবিন্দচজ্ রায়ের ‘যমুন|-লহরাঁ’ কবিতাটির 





এই চরপটিতে হি ছন্দোরীতির বিরোধী হইয়াছে 
মনে হয়। কিন্তু-_ 


কত শত ; হন্দর 
এইরূপ লিখিলে বাংলা ছন্দের রীতির বিরোধী হইত না। 
যে সব ক্ষেত্রে মনে হয় যে এই রীতির লঙ্ঘন করিয়াও ছন্দ ঠিক আছে» 


GG. 
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সেখানে দেখা যাইবে যে দীঘীরুত অক্ষর দুইটি দুই 1২তিত্র পর্ব্বাঙ্গের অন্থভূক্ত ; 


= (৪+:২+২)+(২+২) 


= (৪:+*)+(২+২) 





= (২+২+৪)+1২+২) 

(আশীষ শব্দের ‘সী’ সংস্কৃতমতে দীর্ণস্বরাস্ত হইয়াও যে এখানে ভ্রন্ব বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে ইহা লক্ষনীয় । ) 

‘যমুনা-লহরী’ হইতে যে চরণটি উদ্ধৃত হইদ্বাছে তাহার দ্বিত্বীদ্ব পর্বহটির 

শীত সঃ 

এইরূপ পৰ্ব্বাঙ্গ বিভাগ করিলেও হুশ্ৰাব্য হয না। এ ক্ষেত্রে আর-একটি নিষেধ 
স্মরণ রাখিতে হইবে-- 

(অ!) কোন পবেবই উপযুপরি তুইটির বেশী অক্ষরের 
প্রসারণ হইবে ন! ৷ * 

এইজন্য ধাহার! সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহারা 
অনেক সময়েই অকুতকাধ্য হইঘাছেন ॥ উদাহবণস্বক্ৰপ ‘পদ্মটিক৷’ ছন্দের কথা 
বলা যাইতে পারে। বাঙ্গোদ্দেশ্বো দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে ‘কৰ্ণবিমৰ্দ্দনকাহিনী’ 
বলিয়া থে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতেই প্ররুষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 
পঙ্মাটিক৷’ ছন্দ মাত্ৰাসমকজ্কাতীয় বলিয়া বাংলা ছন্দের পৰ্ব্বপর্ব্বাঙ্গ-বিভাগের 
সহিত ইহার গঠনের সাদৃশ্য আছে; সেই কারণে বাংলা ছন্দের রীতির সহিত 
ওঁ কবিতাটির কতকগুলি চরণের বেশ সামঞ্স্ত হইয়াছে; যথা-- 





বাংলা ছন্দের রীতি বঙ্গা আছে । কিন্তু অপরাপর স্থলে বাংল। ছন্দের রীতির 


সহিত একান্ত বিরোধ ঘটিছাছে ; যেমন-- 
UR Pee Pee || 
জা নো না কি ক | দাচ- 
Un np ॥৫ 
একে;বারে|মাখ৷;ঘোরে 


* স্বাসাঘাতও একই পর্বে উপযু?পরি দুইটির বেশী অক্ষরে পড়িতে পারে না। 











৪০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


স্বরাস্ত অক্ষরের প্রসারণ যে কেবলমাত্র তৎসম শব্দে হয় তাহা নহে। 
ভারতচন্দ্রের_ 






| পাঠান বু কাৰান নু | সাজে 
পুঞ্রভূতি চরণ হইতেই তাহা প্রীত হইবে। এখানে “জুবান”, “পাঠান” ‘কামান’, 
‘নিশান’ কোনটিই তৎসম শব্দ নহে । 
সংস্কৃতগন্ধি ছন্দোবন্ধেও সংস্কতঘতে দীর্ঘ অক্ষরের প্রসারণ পর্ব্ব ও পর্বাঙ্গ- 
গঠনের আবস্যকতা-মতেই হইগা থাকে | যথা-- 


৯৬৬৬ [০৬২ ৷ 
কেতন | বিষ্টি বি; নাশক | স্পট পালন ; লগ্ন | কারী (ঈশ্বর গুপ্ত ) 
= 





‘পা’ ও ‘রা’ সংস্কৃতমতে দীর্ঘ হইয়াও বাংলা উচ্চারণ ও ছন্দের রীতি-অন্থসারে 
হ্ৰন্ব উচ্চারিত হইতেছে। 
তদ্ৰপ, 
[উট === poe ০৩০০০ 
জীৰ গ্ৰ হতে পুৱা নন পোতে | আনল বসার গু (নবীশ্রনাথ) 








হুর নাল বছর | লোলরদন তুলি | সি্তে ভাগিছে ( হেমচনত্ৰ) 
চু 


উদ্ধত চরণপুলিতে যে যে অক্ষরের নীচে > চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি 
সংস্কৃমতে দীঘ হইয়াও হৃন্ব উচ্চারিত হইতেছে। অথচ, অনুরূপ অনেক 
অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চাৱণও ওঁ ই চরণেই হইতেছে। 

(ই) কোন পব্বাঙ্গে অতিবিলম্ৰিত অক্ষরের ব্যবহার হইলে, 
সেই পব্বাঙ্গে দ্ৰুত গতির কোন অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না । 

(সঃ ১৫ দ্ৰষ্টব্য ) 
স্থতরাং যে পৰ্ব্বাঙ্গে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ হয়, সেখানে গুরু অথবা শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত অক্ষর থাকে না । পূৰ্ব্বে যে উৰাহরণগুলি দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই 
ইহার যাখার্থ্য প্রতীত হইবে। 

(ইজ) কোন পব্বগঙ্গে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ করিতে হইলে, 
পৰবান্দের আছা অক্ষরকেই, যোগ্য হইলে, সব্বেণপযুক্ত স্থল 


© 


বাংলা ছন্দের নূলসূত্ৰ ৪১ 
ইজ es বক নতুবা, লে 
তাহা ও উপযুক্ত ন। হইলে, কোন মধ্য অক্ষরের প্রসারণ 
কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যার যে, প্রসারদীর্ঘ অক্ষরটি পৰ্ব্বাঙ্গের ত 
অক্ষর । ( প্রসারণের পক্ষে কোন কোন অক্ষরের যোগ্যতা অধিক তাহা ২৯ সং 
স্থত্রে বলা হইয়াছে ) । 

খর লোৰ | ব্যাম চৰ্ববপরা | ০৮৮ ( দশমহাবিত্য| ) 
এই চরণের প্রথম পর্কের প্রথম পৰ্ব্বাঙ্গ ‘ভীমা’য় দুইটি অক্ষরই সংস্কৃতমতে দীর্ঘ ? 
কিন্তু দ্িতীচটির প্রসারণ ন! করিয়া প্রথমটির করিতে হইবে । 

পঞ্জাব সিন্ধু | গুজরাট মরাঠা | *-- 
এই চরণের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় পৰ্ব্বাঙ্গে “রা” দুইটি অক্ষরের শেষেই 


আ-কার আছে; কিন্তু ‘রা’ অক্ষরটির প্রসারণ না করিয়া “৮ অক্ষরটির প্রসারণ 
করিতে হইবে । 








চাক মনোহর | হের নিকটে তার | অন্ত ভুবন কিবা | ( দশমহাবিজ্া ) 
এই চরণের প্রথম পর্বের প্রথম পৰ্ব্বাঙ্গে মোর অক্ষরটির প্রসারণ হইয়াছে, 
কারণ সংস্কতমতে দীর্ঘ্বরান্ত অক্ষর বলিয়। হ্ব্বহ্বরান্ত প্রথম ও অন্ত্য অক্ষর 
€ হু, রু ) অপেক্ষা ইহার প্রসারণের যোগাতা অধিক । 

কোন কোন স্থলে বিন্ধ ইহার ব্যতিক্রম দেখ! যায়। যদি সন্নিহিত 
কতকগুলি পৰ্ব্বাঙ্গে বা পৰ্ব্বে একই স্থলে এসারদীঘ অক্ষর থাকে, 
তবে ছন্দের প্রবাহের গতি সমান রাখার জন্য কখন কখন উল্লিখিত 
উপযোগিতার ক্ৰম লঙ্ঘন করা৷ হয়। 


দান ক নন ধনধন কামান গদ্য | গালে 
জুৰা রজপুত | পাঠান সত | কামান শৰণুত | সাজে 
প্রথম চরণের প্রথম দুই পৰ্ব্বে দ্বিতীয় অক্ষরের প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া, তৃতীয় 
পৰ্ব্বেও তাহা করা হইয়াছে, যদিও তৃতীয় পর্কের প্রথম অক্ষরের যোগ্যতা কম 
ছিল ন!। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্কেও এরূপ হইয়াছে। 
[১৭] হলন্ত ও যৌগিকস্বরাস্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্কবিধ। ইহারা 
স্বভাবভঃ মৌলিকস্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীৰ্ঘ । কারণ হলস্ত অক্ষরের 





৪২. ংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


অন্তৰ্গত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ ব্যঞ্জনবর্ণ টি উচ্চারণ করিতে কিছু সময় 
বেশী লাগে ; তেমনি যৌগিক স্বরে একটি প্রধান বা পূর্ণ (11৭1০) স্বরের 
পরে একটি অপ্রধান বা অপূর্ণ স্বর থাকে এবং সেই অপ্রধান (non-sy!labic) 
স্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে । এইজন্য হলন্ত ও ঘযৌগিকম্থরান্ত 
অক্ষরের নাম দেওয়া যাইতে পারে যৌগিক অক্ষর। ছন্দের মধ্যে ব্যবহার 
করিতে গেলে, তাহাদিগকে হয়, এক মাত্রার, নয়, দুই মাত্রার 
বলিয়া! ধরিতে হইবে; অর্থাৎ হয়, কিছু ভ্ৰুত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
হৰব করিয়া লইতে হইবে, না-হয়, কিছু বিলম্বিত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
দীৰ্ঘ করিয়া লইতে হইবে । 

কিন্তু শব্দের বা পর্ববাঙ্গের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীঘ ধরাই 
সাধারণ রীতি ; যথা-_রাখাল+, ‘গরুর’, ‘পাল’ এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ৩, 
৩ ও ২ মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। কেবল যখন কোন অন্ত্য হলন্ত অক্ষরের উপর 
প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন শ্বাপাধাতের প্রভাবে ইহা হৃস্ব ( প্রভাব-হন্ব ) হয়। 

(১৪ ও ২১ সুত্ৰ ভ্ৰইবা ) 

পৰ্ব্বাঙ্গের বা শব্দের অস্ত ভিন্ন অন্যান্য স্থলে, অর্থাৎ শব্দের বা পৰ্ব্বাঙ্গের আদি 
বা মধ্য প্রভৃতি স্থলে অবস্থিত হলস্ত অক্ষরের সাধারণতঃ হৃস্ব উচ্চারণ কর! হয়। 
এরূপ উচ্চারণের জন্য একটু আয়াস হয় বলিয়া ইহাদের "গুরু" অক্ষর বলা' 
যাইতে পারে। 

একটু বিলম্বিত গতিতে উচ্চারণ করিলে শব্দের আদি বা মধে] অবস্থিত হলস্ব 
অক্ষরও দীর্ঘ হয়। এরূপ উচ্চারণ খুব অনায়াসসাধ্য এবং ইহার প্রতি আমাদের 


একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। 
(১৪ সুত্ৰ জরষ্টবা ) 


[১৮] কোন পব্বাঙ্গে গুরু অক্ষর (হলন্ত হ্স্ব অক্ষর) 
থাকিলে, সেই পব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটি সাধারণতঃ লঘু হয়। কখন 
কখন অবশ্য শেষ অক্ষরটিতে স্মরাঘাভ পড়ে, সে ক্ষেত্রে কোন 
অক্ষরই লঘু না হইতেও পারে । * 





* কালক্ৰমে বাংলা! ছন্দের রাতির ক্রদপরিবর্তন হইছাছে। হচত এই পরিবত্তন বা ক্রম- 
বিকাশের অগ্যাবধি শেষ হয় নাই । ওক অক্ষরের ব্যবহার থাকিলে পক্াঙ্গের শেষ অক্ষরটি লঘু 
হইবে, এইরূপ নিঙ্ষদ পরে হইতে পারে যে পৰবাঙ্গে কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষর আছে, তাহার, 
অন্য অক্ষরগুলি লঘু হইবে, প্রতি পব্লাঙ্গে অন্তত: একটি লঘু অক্ষর থাকিবে, এক্লপ নিয়ম 
প্রচলিত হইতে পারে । 


©@ 
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পূৰ্ব্বে (১২ স্তরে) বল! হইয়াছে যে স্বরগাস্তীর্য্যের উত্থান-পতন ক্মম্থসারে 
পৰ্ব্বাঙ্গেৱ বিভাগ বোকা যায়৷ সাধারণতঃ পর্ববাঙ্গের শেষে '্বরগান্তীর্থযের 
পতন হয় স্বতরাং গুরু অক্ষরের উচ্চারণের জন্য যে প্রয্াস আবশ্যক তাহা 
সম্ভব হয় না। 

কিন্তু পৰ্ব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত দিয়াও পর্ববাজের বিভাগ স্থচিত. 
হইতে পারে ॥ সেরূপ ক্ষেত্রে পর্বাঙ্গের শেষে গাম্ভীধোর উত্থান হয়, স্বরাঘাত- 
যুক্ত অক্ষরটি তীব্রতায় ও গান্তীধ্যে অন্তান্য অক্ষরগুলিকে ছাপাইয়া উঠে। কিন্ত 
যদি পৰ্ব্বাঙ্গের শেষে স্ববাঘাতের জন্য ধ্বনির গতির উত্থান না হয়, তবে পতন 
হইবেই। এইজন্যই পৰ্ব্বাঙ্গের মধ্যে সব কয়েকটি অক্ষরই গুরু হয় না । 

যে পববণঙ্জে গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহার কোন অক্ষরই 
'_ প্রসারদীঘ' হয় না। 


= 





( মধুসুদন ) 






নিত ( র্ববাজনাখ ) 
( রবীজানাথ ) 


( বিজয় মজুমদার ) 


* / 
মায়ের } জে] অৱ" হাৰী ঠা হত | ঘিন কিছ ঢাকা 





( র্লৰীশ্ৰনাণ } 
নিৰত; বৰ্জেই | অকর শুলো| | বিল: বে | সবই ( দিজেজ্নাল ) 
মেছি নাতি | উৰ: বৰে ক (বীনা 
নে : হতেন | নৰ্শৰ : বহু | উহ একর | মালে ( রবীজনাথ ) 

শ্বাসাঘাত (Stress) 


[১৯] পুর্ধে স্বরগাস্তীর্খ্যের কথ! উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দের 
প্রথমে যে স্থরের গান্ধীধ্য স্বভাবতঃ কিছু অধিক হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। 
এতত্াতিরিক্ত প্রায়ই দেখা যায় যে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একটি বিশেষণ 
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অক্ষরের স্বৱগাভীধ্য পার্শ্ববর্তী সমস্ত অক্ষরকে আত স্পষ্টৱপে ছাপাইয়া উঠে। 
“এইক্ষণ স্বরগাস্ধীর্য্যের বৃদ্ধির নাম শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা বল। * 

ভারতীয় সঙ্গীতের তালের সম বা আঘাত কতকটা ইহারই প্রতিরূপ, যদিও 
অবিকল এক নহে। প্রতি আবর্তে সম একবার থাকে, স্বাসাঘাতের পৌনঃ- 

পুনিকতা আবশ্যিক ৷ ( স্থঃ ২* ছ ভ্ৰইব্য ) 

সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতির অতিরিক্ত একটা বিশেষ ছোর দিয়! উচ্চারণের 
‘জন্যই এইরূপ শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত অনুভূত হয় । 

রাত পোহালো | ধা হ'ল। ঠুট্‌ল কত হুল" 

“কোন্‌ হাট তুই | ৰিকোতে চাস্‌ | ওৰে আনার | গান 
"প্রভৃতি চরণে যে যে অক্ষরের উপর / চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে শ্বাসাঘাত 
বা স্বরাঘাত পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে এ সমস্ত অক্ষরকে অতিরিক্ত একটা জোর 
দিয়া পড়া হইতেছে। কিন্তু সৰ্ব্বদাই বে এরূপ ভাবে পড়া হয় তাহা নয়। 

[২০] বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা এবং ছন্দোবন্ধের প্রকৃতি শ্বাসাথাতের 
উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর ঝরে। “পঞ্চলদীর' এই শব্দটির মোট মাত্রাসংখ্য! 
৬, কি *, কি ৪ হইবে তাহা নির্ভর করে শ্বাসাঘাতের উপর। প্রারুত বাংলায় 
শ্বাসাঘাতের ব্যবহার বেশী। কাব্যে যেখানে চল্‌তি ভাষার শব্দের বহুল ব্যবহার 
দেখা যায়, সাধারণতঃ সেইখানেই শ্বাসাধাতের বাহুল/ থাকে। কিন্ত ইচ্ছা 
করিলে তৎসম বা অন্তান্ত শন্দেও শ্বাসাঘাত দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 
“বলাকা”র ‘শঙ্খ’ কবিতাটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুবক মোটামুটি সাধু ভাষায় রচিত 
“এবং অর্থপম্পদে গুরুগন্ভীর হই ও স্থাসাঘাতের প্রাবলেঃর জন্য ইহাতে একটা 
বিশেষ রকমের ছন্দঃস্পন্দন অস্ভূত হয় এবং ভাবের দিক্‌ দিয়া ইহার আবেদনও 
অস্ধরূপ হয়। 

[২ ক] শ্বাসাঘাত পড়িলে বা অন্তরের গতি ক্ষিপ্ৰ হয়, স্থতরাং 
অতিদ্রুত উচ্চারণ করিতে হয় । 

[২*খ] শ্বাসাঘাত হলন্ত বা যৌগিক অক্ষরের (০156৭ 
5511821০) উপরই পড়ে; স্বরান্ত-আক্ষরের (০7৪৭ 55108১1০) উপর 
শ্বাসাঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিয়। যৌগিক অক্ষরের সমান 
করিয়! লইতে হইবে । 





ত = তৈত্তীরিয়োপনিষৎ ১.২ অটব্য । 
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বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ ৪৫ 
ৰ / / 
বত পোহালো | ফর হ'ল | ফুটিল কত | ফুল (শনবন্ু) 
তি পপি 
সকল তর্ক | হেলাম তুচ্ছ | ক’ৰে ( রবীস্রনাথ : বলাকা__নবীন )- 


উপরের পংক্তি ছইটিতে যে যে অক্ষরের উপর রেফ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, 
সেখানেই শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এ শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর" 
সবগুলিই যৌগিক (০1০8০) । 


/ 

ধিন্ত। বিনা | পাকা নোনা ( গ্ৰাম্য ছড়া) 

/ / 

রঙ, বে ফুটে | ওঠে কতো 

/ / 

প্রাণের ব্যাকু | লতার মতে! (রবীন্রনাখ : খেয়|--ফুল ফেগটালে! )' 
এইরূপ ক্ষেত্ৰে শ্বাসাঘাতের অহুরোধে ‘পাকা’ শব্দটিকে “পাকা এবং ‘ওঠে’ 
শব্দটিকে ‘ওঠে ০ এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয় । 

[২*গ] শ্বাসাঘাতযুক্ত হইলে যে-কোন যৌগিক অক্ষরের 
ভ্রম্বীকরণ হয়। শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষর শব্দের অন্ত্য অক্ষর হইলেও 
তাহার হ্রন্বীকরণ হইবে। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের সন্কোচন ও অতিজ্ৰুত 
উচ্চারণের জন্যই এইরূপ হয়। স্বতরাং 

2০৮2৮ ৮ ৰল 0.2 == 

সৰ পেয়েছির্‌ | দেশে কারে! | নাই রে | বাড়ি (রৰীশ্নাখ ) 
এই পংক্তিতে রেফ-চিহ্নিত প্রত্যেকটি অক্ষরই এক মাত্রার। শ্বাসাঘাত না 
থাকিলে, এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না। 





[২০ খ] শ্বাসাথাতুক্ত যৌগিক অক্ষরের অব্যবহিত পরের অক্ষরটি যদি 
মাত্র একটি স্বরবর্ণ দিয়| গঠিত হয়, তবে কখন কখন এই স্বরবর্শের মাত্রা-লোপ 
(91181০0) হয়। স্বরবর্ণ টি তখন অতিজ্ৰুত উচ্চারণের জন্য মাত্র একটি স্পর্শব্বরে 
(৮০w০!-1;d০) পর্যবসিত হয় ॥ ৷ 


যে রন্ধন | খেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে ( প্ৰাচীন গীতিকথা ); 
সাহেবের! সব | গে! পর্চ্ছে বাঙালী নেক্টাই | হাটু কোট্টা 


(ছিজেত্রলাল-__হানির গান )' 
গাচ্ছে এমনি | তুলকানা বে | শুনে তা লীলে | চমকাচ্ছে 


(দ্বিজেন্্রলাল__হাসির গান }" 





৬ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 
সর সমস্ত ক্ষেত্রে 
খেয়েছি আমি = খের + (এ) + ছি আমি 
সাহেবের! সব = নাহেব্‌ + (এ) + রা সব 
বাঙালী নেক্টাই = ৰাঙ + (আ) + লী নেক্‌টাই 
শুনে তা লীলে = শুন +(এ) + তা পীলে 
কিন্তু উতকষ্ট ছন্দোবন্ধে এরূপ স্পর্শব্বর ও অস্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষিত হয় ন| । 
[২০ ড ] শ্বাসাঘাতের প্রভাবে অতিজ্ৰুত উচ্চারণের জন্য একই পর্ববাঙ্গের 
অন্ত্ৰ অক্ষরের পরস্পরের মধে৷ ছন্দঃসন্ধি ('netri০a] 1751597)) ঘটে ॥ এইজন 
ভালগাতার এ | পুখির ভিতর | ধৰ্ম্ম আছে | ৰল্‌লে কে  (কিরণধন__পিতা| বৰ্গ ) 
এক পরার | কিনেছে ও | তালপাতার এক | বাৰী ( র্ৰাভানাখ--হুখ ছংখ ) 


গঙ্গারাম ত | কেবল ভোগে 
শিলের স্বর আৱ | পাগুরোগে ( হকুমার রার_আবোল্‌ তাৰোল্‌ ) 


-এই সব ক্ষেত্রে 
তাল পাতার এ =তাল্‌ পা ১ তাৱৈ 
তালপাতার এক = তালু পা ভারে 
পিলের আয় আয় পিলের £ অন 
এট কারণেই__ 


ডাল ভাতে ভাত | চড়িয়ে দে না (আমা ছড়া) 
জীর্ণ জয়া | সৃতিয়ে দিয়ে | প্রাণ অকুরান | ছড়িয়ে দেলায় | দিবি 
( র্বীজ্ৰনাথ : বলাক!--নবীন ) 
ইত্যাদি চরণে ‘চড়িয়ো ‘করিয়ে’ “ছড়িয়ে ছুই অক্ষরের শব্দ বলিয়া বিবেচিত 


হুইবে । 
এই সৰ ক্ষেত্রে চড়িয়ে = চড়ো ; করিরে = য়ে; ছড়িয়ে =ছড়্যে । 


সেইরূপ ২* (ঘ)র নিম্নের উদ্গাহরণে 
গেরুয়া = গোর + উদ (“ভগা একত্রে একটি যৌগিক স্বর ) 


[২* চ] শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্ের উপর প্রবল চাপ পড়ে বলিয়| একবার 
স্বাসাঘাতের পরই বাগ্যঙ্ত্রের কিছু আরামের আবশ্যকতা হয়। স্থতরাং এক? 
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পর্বাঙ্গে উপযুযূপরি অক্ষরে কখনও শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে না 
[একই পৰ্ব্বাঙ্গে একাধিক শ্বাসাঘাতও পড়িতে পারে না (স্থ 
৯৫ ক ড্রঃ)। কারণ, প্রতি পৰ্ব্বাঙ্গে স্বরগান্ডীধ্ের একটা স্থনিক্কপিত উত্থান ঝা 
পতনের গতি থাকে, এবং সেই গতির প্রারন্ত বা উপসংহার অস্ুসারেই পর্ববাঙ্গের 
বিভাগ ও স্ৰাতস্ত্রোর উপলক্ধি হয়। দুইটি শ্বাসাঘাত একই পৰ্ব্বাঙ্গে থাকিলে 
এই গতির প্রবাহ একমুখী থাকিবে না, স্বরগাস্ডীখ্যের পতনের পর আবার 
উত্থান হইবে, স্থতরাং সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি পর্বাঙ্গের প্রারস্ত হইল এইরূপ 
বোধ হইবে । ] 

অধিকন্ধ, পববণঙ্দের মধ্যে স্বাসাঘাতের পরবর্তাঁ অক্ষরটি লঘু হওয়া 
আবশ্যক ৷ * 

বিভিন্ন পৰ্ব্বান্দের অপীতৃত হইলেও একটি শ্বাসাঘাতের পরই আর-এক্কটি 
শ্বাসাঘাত না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। 


শঙ্খ পরা | গৌর হাতে | সবুজ নাট | তুলে ধর 
এখানে তৃতীয় পৰ্ব্বটি তত স্তশ্বাব্য হয় নাই । ‘দীপটি দ্বতের’ লিখিলে ভাল হইত ॥ 

[২*ছ] শ্বাসাঘাতের জন্থ বাগ্যপ্তের যে তীব্র আন্দোলন হয় তজ্জপ্ত 
স্বাসাথাতের পৌনংপুনিকতা! স্বাভাবিক । 

সুতরাং স্মাসাঘাত সন্নিহিত পৰেব বা সন্নিহিত পববণঙ্গে অন্ততঃ 
একাধিক সংখ্যায় পড়িবে । 

[২*জ] শ্বাসাঘাতের জন্য অতিক্রতত উচ্চারণ এবং বাগ্যন্তের ক্ষিপ্র 
সক্ষোচন হয় বলিয়া, বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ্োবন্ধে ভ্রব্বতম পক্ব 
অর্থাৎ ৪ মাত্রার পক্ব, এবং প্রতি পকের্ব নুঃনতম পকবাঙ্গ অর্থাৎ 
২টি মাত্র পববণঙ্গ থাকে । 

এই রীতি অস্থসারে স্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের নিম্নলিখিত কয়েকটি বোল্‌ নিণয় 
করা যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাংলার ও সীমাস্তবন্তী অঞ্চলের ছড়ায়, 
'লোকসঙ্গীতের বাস্ে ও নুতো এই বোলেরই অঙ্ুসরণ করা হয়। 

(ক) কিমত রিল | | দিছ্ত। ; নিজোডড,। রি ; গিলোৰড | গং 
ৰা, কুন চাক ডু মাৰৰ কউ মদ ডুন 





= ১৮ সং স্বত্রের পাটা ক। অটব্য । 


৪৮ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 





ভি 7015. 12 
ৰা, লাক ডাচ্ড়,|লাক্‌ ঃডা 
/ ৯ /-/ 


2 

চড়. | লাক্‌চ £ 

টা 
(কক) লাক্‌ চড়, চড়, | লাক্‌ চড়, চড়, | লাক্‌ চড়, চড়, | চড় 


চড় | চড়, 





০/০/০/ ০ 
(খ) নারদ £ নারদ | নারদ্‌ : নারদ 
IAD MS Ma LAR IES A 
ৰা, দিপির ; দিপাং | দিপির ; দিপা: | দিপির ; দিপা: | তাং 
488 
(গ) লক কৰা | লক; কৰ 
স্টার শনির 
(গগ) গিনোড়,; গিল্ত| | গিজোড়, ; গিছ্তা 
এই কটি উদাহরণে প্রতি পৰ্ব্বেই ২টি করিয়া আঘাত পড়িয়াছে। এক পর্বেক 
একটি করিয়। আঘাত ও পড়িতে পারে; বখ!-- 


/০ ৬৯০৯ 


ই টরে | টকা : 





( ১ম অক্ষরে আঘাত ) 





(বয় অক্ষরে আঘাত ) 





5) hs ভি কে: 


এ ==) 


উকা | উরে টকা (আ অক্ষরে আঘাত ) 





ছে) আত ৰবিন | খা? (রখ অক্ষরে আবাত ) 
+ খখা-ঁ 
কতো হে ফুল্‌ | কতো 2 আকুল (বীনা ৷ ক্ষণিক|--কল্যাধী } = 


বাস্তবিক পক্ষে (চ) ও (ছ) জাতীয় পর্বে দেখা! যাইবে যে প্রথম পৰ্ব্বাঙ্গেও 
একটি স্বরাঘাত পড়িতেছে। পড়িবার সময়ে 
উনি এ 
এইকূপ পাঠ হইবে । 
সুতরাং (ছ) বাস্তবিক (খ), এবং ডি) বাস্তবিক (গগ) জাতীয় পর্ব হুইয়॥ 
দাড়াইবে। 





বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ ৪৯ 


[২৮ বা ] স্বাসাঘাতের পরবর্তী অক্ষরটি গুরু ( হলন্ত ত্রস্ব) হইতে পারে 
(স্থঃ ১৮ ভ্ৰঃ ), কিন্তু সে ক্ষেত্ৰে ছন্দঃ-সৌষমোর রীতি বঙ্গায় রাখা বাঞ্ছনীয়. 
(স্থঃ৩২ কদ্ৰঃ)। এইদন্ত 


ভাল শুনায় না; কিন্ত 





চলিতে পারে। 


[২১] বাংলা ছন্দের এক এক পৰেব কয়েকটি গোট। মূল 
শব্দ থাক! আবশ্যক । উপসৰ্গ ইত্যাদিকে এক একটি মূল শব্দ বিবেচনা 
করিতে হইবে। সাধারণতঃ একটি মুল শব্দকে ভাঙিয়া দুইটি পৰ্ব্বের মধো 
দেওয়া চলে না। এইজন্য 

কত ন! অর্থ, কত অনৰ্থ, আবিল করিছে স্বৰ্গনৰ্ত্তা  (নগরসঙ্গীত__রবীনাখ ) 
এই পংক্তিটি পাচ মাত্রার পর্কো রচিত মনে করিয়া 
কত না অৰ্থ, | কত অনৰ্থ, | আবিল করি | ছে সত্য 
এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না । 
এই কারণেই নিয়োদ্ধত চরণগুলিতে ছন্দঃপতন হইয়াছে 


পখিমাঝে দুষ্ট বব | নের হাতে পড়িয়া ( ৰীরবাহ কাবা--হেমচন্দ্ৰ ) 
বলি বীরবর প্রস | দার কর ধরিল (এ) 


কেবলমাত্ৰ দুই-একটি স্থলে এই রীতির ব্যত্যয় হইতে পারে-_- 
[ক] যেখানে চরণের শেষ পববটি অপূর্ণ (০ataleti০) এবং 
উপান্ত পবেকরই অতিরিক্ত অংশ বলিয়৷ মনে হয় £_ 
ঘুম বাবে সে | দুধের ফেন! | ফুলের বিছা | নার (করাধু_সতোক্র দত্ত ) 
কোখায শিক্ণ | ভুলেছ’ ভাস্য | মাধৰীর সৌ | রভে ( দুৰ্ব্বাসা, কালিদাস রায় ) 
রেলগাড়ী ধায়; | হেরিলাম হার | নামিয়া বন্ধ | মানে (পুরাতন ভৃত্য, রবীন্দ্রনাথ ) 
4— 2098 B. 


© 


৫০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


কিন্তু যেখানে-সম-মাত্রার পৰ্ব্ব লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, মাত্র সেখানেই 
এরূপ চলিতে পারে; যেখানে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব একই চরণে ব্যবহৃত হয় 
সেখানে এরূপ চলে না। 
ছন্দ শ্বাসাঘাত-প্রধান হইলে পর্বের মাত্রাসংখ্া স্বনিদ্দিষ্ট থাকে বলিয়া যে- 
কোন স্থলেই শব্দ ভাঙিয়া পর্বগঠন কর! ষায়; যথা-- 
ঘরেতে দু | রস্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি ( ৰৰীজআনাখ ) 
কালনেসি ক | বন্ধ রাহ | দৈত্য পাৰ | ও (করাধু, সতোত্ৰনাখ ) 
[খ] বাংলা মূল শব্দ সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয়; বিভক্তি 
ইত্যাদির যোগে ইহা অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে | সময়ে সময়ে বিদেশী ও 
তৎসম শব্দ অথবা সমাস বাবহারের কারণেও বড় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 
সে সব ক্ষেত্রে আবশ্যক হইলে তাহাদের ভাঙিয়া ছুইটি পৰ্কোর মধ্যে দেওচ| 
যাইতে পারে। তবে যতটা সম্ভব, শব্দের মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা 
করিতে হইবে । 


সহকারী রাজকুক্চ | কাঞ্চনবরণ, 
যার করে জ্বলে টোল | মেকস রতন । 


( গঙ্গার কলিকাতা-দর্শন, দীনবন্ধু সিত্র ) 


চারি অগ্নি সিশ্রিত | হয়! এক হৈল । 
সমু হৈতে ব্দাচন্‌ | বিতে ৰাহিরিল ॥ 


( আদিপৰ্ক্ব, কালীরাষ ) 


বিষ্ণু পাইল! কমলা! | কৌস্তুভ মণি আছি। 
= হয় উচ্চৈঃশ্ৰব| উর | ৰত গজনিধি । (এ) 


এস পুস্তক- | পুত্ৰ পূজ্গারী | সাৰদার উপা | সকেরা সৰে 
( স্বাগত, সত্যনাথ দক ) 
তূম্বেব রমেশ | দীনবন্ধুর | অর্থ্যে পদ্বার | বিন্দে দ্বীপ্তি 
( কালিদাস রাগ ) 
[২২] প্রত্যেক পকের্ব দুইটি বা তিনটি পব্বাল থাকিবে। 
অন্ততঃ দুইটি পৰ্ব্বাঙ্গ না থাকিলে পর্কের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি বা তরঙ্গ 
অনুভূত হয় না। 2 
প্রতি পৰ্ব্বাঙ্গেও একটি বা ততোধিক গোটা সূল শব্দ রাখিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে । তবে যে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূল শব্দ ভাঙিয়! পৰ্ব্ববিভাগ করা হয়, 
সে সব ক্ষেত্রে অগত্যা ভাংটা শব্দ লইয়াই পর্কের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হয়। 


© 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৫১ 


বড় ( চারি বা ততোধিক মাত্রার ) শব্দৰে আবশ্যকমত ভাঙিয়া দুইটি পৰ্ব্বাঙ্গ 
গঠন করা যাইতে পারে। তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করিতে 
হইবে। 

স্বাসাঘাত-প্রবল ছন্দে যেখানে পৰ্ব্ম ও পৰ্ব্বাঙ্গের মাত্রা পূৰ্ব্বনিদ্দিষ্ট থাকে, 


সেখানে যথেচ্ছভাবে শব্দের বিভাগ করিষ পৰ্ব্বাঙ্গ গঠন করা যাইতে পারে। 
এস £ প্রতিভার | রাজ ; টীকা £ ভালে | এসে! £ ওগো : এস | সগৌ ; রবে 


স্বাগত ; কাৰ্য | কোবিদ : হেখা্ম। উচ্ছ : রিনীর | বাজিছে : ৰাশি 





(স্বাগত, সত্যেক্পনাখ দদ্ধ ) 





অমিত } ক্ষরের ; হুখ| | কৰেছে ; অর্পণ 
(গঙ্গার কলিকাতা-ঘর্শন, দীনবন্ধু ) 
কোন্‌ হা ; টে তুই | বিকে| ; তে চাস | ওরে : আমার | গান 
( বখাস্থান, রৰীজ্জনাথ ) 
কে ব £ লে কূপ | নাই দে : ৰতার | কে ৰ ; লে ভার | বৰ্ত্তি নাহি 
(কোলাগরলস্্ী, ৰতীল্র ৰাগ্‌চী ) 

[২৩] এক একটি পৰ্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়। 
খাকে। কথন এক মাত্রার পৰ্ব্বাঙ্গও দেখা যায়। বাংলা শব্দও সাধারণত 
এক, ছুই, তিন বা চার মাত্রার হয । মোটামুটি বলিতে গেলে, এক একটি মূল 
শব্দই এক একটি পৰ্ব্বাঙ্গ। তবে সর্বত্রই তাহা নহে (২১শ ও ২২শ স্থত্ৰ জ:)। 

পর্বাঙ্গের শেষে স্বরগান্ধীয্যের হাস হয়, এ কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে 
তত্তিশ্ন কবি ইচ্ছা করিলে পর্বাঙ্গের পরে সামান্ বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে 
পারেন। সময়ে সময়ে পৰ্ব্বাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায় । কোন কোন 
স্থলে দেখ। যায় যে, পৰ্ব্বের মধ্যেই পৰ্ব্বাঙ্গের পরে উপচ্ছেদ কিংব| পূর্ণচ্ছেদ 
পড়িয়াছে (১*ম স্থত্রে উদ্ধৃত দৃষ্টাস্তগুলি দ্ৰষ্টবা )। কিন্তু পৰ্ব্বাঙ্গের মধ্যে 
কোনরূপ যতি বা ছেদ থাকিতে পারে না । 

[ ২৪] বাংলায় ৪ মাত্ৰা, ৬ মাত্ৰ৷ ও ৮ মাত্রার পৰ্ব্বের ব্যবহারই বেশী । 
১* মাত্রার পৰ্ব্বের ব্যবহারও বর্তমান যুগে যথেষ্ট দেখা যায়। কথন কখন 
৫ ও ৭ মাত্রার পৰ্ব্বরও ব্যবহার দেখা যায়। 9 মাত্রা অপেক্ষা ছোট ও ১ 
মাত্রা অপেক্ষা বড় পৰ্বোর বাবহার হয় না । * 








+ = মাত্ৰাৰ পর্বের ব্যবহার বাংলার বিশেষ দেখ! বার না। 





৫২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


প্রত্যেক প্রকারের পর্বের বিশিষ্ট কোন ছন্দোগুপ আছে । 
৪ মাত্রার পর্বের গতি ক্ষিপ্ৰ, ভাব হাক্কা। শ্বাসাঘাত-প্ৰধান ছন্দে শুধু 
৪ মাত্রার পৰ্ব্বই ব্যবহৃত হইতে পারে। 
অল পড়ে | পাতা নড়ে ॥ 
কালো জল | লাল ফল || 
রাত পোহাল' | ফর্স! হ’ল | ফুটল ক | কুল। 
“কে নিবি গো | কিনে আমার, | কে নিবি গে! | কিনে।” 


পসরা মোর | হেঁকে হেঁকে | বেড়াই রাতে | দিনে ৷ 
মা কেঁদে কর | “গুলী মোর | ই তো কচি | মেৰে” 


কোন্‌ ফুল | তার তুল্‌ 
তার তুল্‌ | কোন্‌ ফুল্‌ 
ছয় মাত্রার পৰ্বকোর বাবহার বৰ্ত্তমান যুগে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ রকমের 
পৰ্বকোর চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক একটি বিভাগের প্রায় সমান। 
বাংলা লঘুত্রিপদী ছন্দের ভিত্তি ছয় যাত্রার পর্ব । 


শুধু বিষে ছুই | ছিল মোর তু'ই | আর সবি গেছে | ৰণে 
ওগো কালো মেঘ | বাতাসের বেগে | বেও ন! বেও না | যেও ন| চলে 
( সেখা ) স্তব্ধ চপল | বাসনা মানসে, | হত লালসার | উগ্রতা 


আট মাত্রার পৰ্ব্বই বাংল! কাব্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক বাবহৃত 
হইয়াছে । ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গম্ভীর । বাংল! পয়ার, দীর্ঘতিপনী 
প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অমিতাক্ষর ( অমিত্রাক্ষর ) প্রভৃতি ছন্দের 
ভিত্তি আট মাত্রার পৰ্ব্ব । 

দশ মাত্রার পৰ্কোর বিস্তৃত বাবহার শুধু বৰ্ত্তমান যুগেই দেখা যায়। (পুর্বে 
কেবল দীর্বত্রিপদী ছন্দের তৃতীয় পর্ধরূপে ইহার ব্যবহার দেখা যাইত |), 
সাধারণতঃ লঘুতর পৰ্ব্বের সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয় । 


অন্ত চাই, প্ৰাণ চাই, | আলে| চান, চাই মুক্ত বায়ু | 
চাই বল, চাই স্বাস্থা, | আনন্-উজ্ছল পরায় ॥ 
ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ। 
জগত আপনা দিয়ে | খুজিছে তাহার প্রতিদান ॥ 


ভি 


ংল। ছন্দের মূলসূত্র , ৫৩ 
নিশ্্ধের সে-আহ্ৰানে, | বাহিয়া আবন-বাত্ৰ। মন ॥ 
সিন্ধুগানী-তরঙ্গিলী সম || 
এতোকাল চলেছিন্ু | তোমারি শ্বদূর অভিসারে || 
বাম জটিল পথে | সুখে ছুঃখে বন্ধুর সংসারে || 
অ্নিৰ্দ্ছেশ অলক্ষ্যে পানে || 
দীঘ'তর মাত্রার পৰ্ব্বগুলি সাধারণতঃ লঘুতর পর্ক্বের সহবোগেই 
ব্যবহৃত হয় । 
পাচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পৰ্ব্বের প্রকৃতি অন্যান্য পৰ্ব্ব হইতে কিছু বিভিন্ন । 
ইহার! দুইটি বিষম মাত্রার পৰ্ব্বাঙ্গে রচিত হয় বলিয়| ইহাদের 5১7১০91/৮18 বা 
অপূর্ণ পর্ব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে । ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উচ্ছল, 
চপল ভাব অশ্ুভূত হয় । 
সকল বেল! | কাটিয়| গেল | বিকাল নাহি | বায 
(অপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ) 
গোকুলে সধু | ফুরায়ে গেল | আধার আজি | কুজৰন 
(শেষ, নবকু কচ ভটটাচাখা ) 


ছিলাম নিশিদিন | শাহীন প্রবাসী 
বিরহ তপোবনে | আনমনে উদাসী 2 
{ বিরহানন্দ, রৰীজনাখ ) 


ললাটে নয়টাকা | প্রস্থন-হার গলে | চলে রে বীর চলে 
সে কারা নহে কার! | যেখানে ভৈরব | রুত্র শিখা জ্বলে 
(নজরুল ইস্লাস) 

[২৭] বাংলা ছন্দের রীতি এই যে, পবেব'র মধ্যে পব্বাঙ্গগুলিকে 
স্ুনিদ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজাইতে হইবে; হয়, পব্বাঙ্গগুলি 
পরস্পর সমান হইবে না-হয়, তাহাদের ক্ৰম অন্মুসারে তাহাদিগকে 
সাজাইতে হইবে ( অর্থাৎ পর পর পর্াঙ্গগুলি হয়, ক্রমশ: ত্রস্বতর, না-হয়, 
দীর্ঘতর হইবে ) । * এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দ:পতন ঘটিবে । 1 





* গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে পচ্ছের এক একটি পরবেন পৰবাঙ্গের পারস্পধোর মধ্যে 
এমন একটি সরল গতি থাকিবে, যাহ! বৈশ্বিক সমীকরণ (১৮০৭7 <9৪i০০) দির! প্রকাশ করা 
যার। গস্ছের পর্বে এরূপ সরলগতি না খাকিতেও পারে । বরং তরঞ্জার্িত গতির দিকেই গতর 
শ্রবণতা। 

+ উদাহরণ ক্ষণশ্ৰভ। প্রভাদানে | বাড়াহ মাত্ৰ আঁধার ( মধুসুদন ) 

আজিকার বসন্তের | আনন্দ অভিবাদন ( র্ৰৰাজনাথ ) 


ভি 


৫৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এই নিষমান্থসারে বাংলায় প্রচলিত পর্কসমূহ নিদ্বলিখিত আদর্শ (pattern 
বা ছা? ) অনুযায়ী বিভক্ত হইয়া থাকে । এই সঙ্কেতগুলিই বাংল! ছন্দের 
কাঠাম। পৰ্ব্বের মধ্যে পর্বাঙ্গের মাত্রা ও সমাবেশের উপরই ছন্দের মূল 
লক্ষপটি নির্ভর করে। 


পৰ্বোর দৈখ্য দুইটি পৰ্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পৰ্ব্বাঙ্গে 


বিভাগের রীতি 
৪ — ২+২ 





= ৩১৯ 





= ন‘ ২+৩ 





আলোক : -ছায়| | শিব -শিবানী | সাগর-জলে | ছলে 
৬ — ৩+৩ ২+২+২ 
ভূতের ; যতন | চেহারা : বেমন কিশোর কুমার | 
বাধা ; বান্ধ: তার 
¥ ২+৪ 
+ শিখ চু গজ | ভুরুজীর : আম 
৪+২ 
সপ্তাহ : মাঝে | সাত শত £ প্ৰাণ 
fa ৩+৪ 
৬৯৩ 
[বিরহ 2 তপোবনে | আনমনে £ উদাসী 





= তারকা-চিহ্িত পরাগ পৰ্ব্বৰিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়। 


পর্বের দৈর্ঘ্য 


© 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ ৫৫ 


দুইটি পৰ্ব্বাঞ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পৰ্ব্বাঙ্গে 
বিভাগের রীতি 
৪7৪ ৩৭৩৭২ 
পাখী সব 3.করে রব রাখাল ; গরুর : পাল 
যশোর £ নগর £ খাম 
২+২+৪ 
চকে: পিস আঁধারের 
৪4২4২ 
ক্সভীতের ; তীর ; হতে 
২+৪+২ গাঁ 
অহা-নিস্তকধের প্রান্তে | কোখ! ব'লে রঙে রমণী 
( আহ্বান, র্বৰীজানাখ ) 
দেশ দেশান্তর মাকে | বায় বেখা স্থান 
(বঙ্গমাতা, রবীশ্নাখ ) 
২+৩+৩ শা 
সাড়ে ; আঠারো ; শতক! 
জপ 
( আধুনিকা, রবীন্রনাথ ) 
গ্রাম £ রঙ্গ : কুলির! ( কৃত্তিবাস ) 
৩+৩+৪ 
ভারত- £ ঈশ্বর ; শাজাহান 
৪+৩+৩ 
মহারাজ ; বঙ্গজ 3 কায়স্থ 
সকরুণ করুক £ আকাশ 
৪4৪4২ 
অকশ্ৰুতর| £ আনন্দের : সাজি 
২+৯+৪ ৮ 
রখ ; চালাইয়| : লীষ্মগতি 
ৰ দিবা : হয়ে এল £ সমাপন 








+ তারক'!-চিহ্কিত প্রথার পৰ্ব্ববিভাগ কচিৎ দৃ হয় । 
+ এই সব ক্ষেত্ৰে প্ৰথন পর্ববাঙ্গটি বস্তু চঃ ছন্ন:প্রবাহের অতিরিক্ত । 


@ 


৫৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


[২৫ ক] বাংলা ছন্দের পর্বাঙ্গবিভাগের সন্কেতগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের 
তাল-বিভাগের অন্থরূপ । মূলতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের এ বাংলা প্রভৃতি ভাষার 
ছন্দের প্রকৃতি এক ; উভয়েরই আদিম ইতিহাস এক ৷ নিয়ে পৰ্ব্ববিভাগগুলিৰ 
সহিত তাল-বিভাগের স্থাত্রের একা দশিত হইল £-- 


পৰ্কোর মাত পর্বাঙ্ষবিভাগের রীতি অনুকপ চালের নাম 








'"_ কাওযালী ইত্যাদি 
'"_ ত্ৰিপুট তিলৰ ( দক্ষিণ ভারভীয় ) 
'"_ হুর ফাকৃতা 


১:০০ রিকি 
২+৯+৬ ৩+৩+২ 
১৮ হকি ২4575 





[২৯] পরস্পর সমান বা প্রতিসম পর্কের মধো পর্কাঙ্গবিভাগের রীতি 
একবিধ হওয়ার আবশ্যকতা নাই । * 





ভকত প্রাণে” 

এই চরণটিতে প্রথম তিনটি পর্ব পরস্পর সমান, প্রতে/ক পৰ্বোই ছয় মাত্রা 

আছে ॥ কিন্তু পৰ্ব্বাঙ্গবিভাগের রীতি বিভিন্ন। প্রন্ম পৰেৰ ৪4২, দ্বিতীয় 

পর্বে ৩+৩, তৃতীয় পৰ্ব্বে ২+ ৪ । 

সেইরূপ, 

"হার £ নিভৃত £ প্ৰিপ্ধ ঘরে | বসে আছ : বাতারন : পরে, | আ্বালায়ে : রেখেছে! : ঘ্বীপখাৰি | 
চিরন্তন : আশায় ; উচ্ছল” 

এই, চরণটির প্রতি পর্কোই দশ মাত্রা আছে | কিন্তু পৰ্ব্বাজ্জবিভাগের রীতি 

যথাক্ৰমে ৩+৩+৪, ৪4৪4২, ৩+৩+ ৪, ৪+৩+৩। 





+ তৰে যেখানে পৰ্ব্বাঙ্গবিভাগের একটি সক্কেতই বারংবার ব্যবহৃত হয়, এবং সেই সক্কেতের 
অনুযায়ী বিভাগের উপরই কোন বিশেষ ছন্দপ্তরঙ্গের প্রভাব নির্ভর করে, সেখানে প্রত্যেক পৰ্কোই 
প্বাঙ্গবিভাগ একবিধ করার চেষ্টা করা হয়। স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে ইহা কথন কখন দেখা 
বাৰ । যেখানে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার থাকে, সেখানেও এরূপ দেখ] বায়। ( হুঃ ১৯ জঃ ) 


ভি 


বাংল! ছন্দের মুলসূত্র তন 


[২৭] উচ্চারণের রীতি বজায় র্াখিয়| ছন্দের 296০০: বা 
আদর্শ অন্ুসারেই অক্ষরের মাত্রা স্থির হইয়। থাকে। 

পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্যক-মত 
দীর্ঘ হইতে পারে ॥ সাধারণ রীতি এই যে, প্রতোক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া 
গণ্য হইবে, শুধু শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্ৰিক বলিয়া গণ্য হইবে। ছন্দের 
খাতিরে গোটা শব্দ ন৷ ভাঙিয়া উপরে লিখিত নিয়মে পর্ব বিভাগ 
করিবার জন্য অক্ষরের দীর্ঘাকরণ বা ক্ুস্থীকরণ করা হইয়৷ থাকে ৷ 
এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বরাঘাতের প্রভাবে যে-কোন হলন্ত 
অক্ষর হৃহ্ব হইতে পারে। বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার ও সমাবেশ- 
সন্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। (স্থঃ ১৫, ১৬, 
১৮ ও ২* জ্ৰইব্য ) 

এই উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোটা শব্দকে ভাঙিয়া পর্কা বা 
পৰ্দাঙ্গবিভাগ করা যাইতে পারে, তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। (স্থঃ ২৯ 
ও ২২ জ্ৰষ্টব্য ) 

পাঠকের ক্লচি-অহুলারে কবিতাপাঠ-কালে চরণের অন্ত্য স্থরকে দীর্ঘ করিয়া 
টানিয়া অন্ত্য পর্বের দৈৰ্ঘ্য বাড়াইতে পারা যায়। অবশ্য প্রতিসম পর্ধপগুলিতে 
মোট মাত্রা সমান রাখিতে হইবে । * 

[২৮] ছন্দোলিপি করিবার সময়ে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এক একটি 
চরণ সমমাত্রিক পর্বের সংযোগে, না, বিভিন্ন মাত্রার পৰ্বকোর সংযোগে রচিত 
হইয়াছে । এইটি বুঝিয়া প্রথমতঃ পৰ্ব্ববিভাগ করিতে হইৰে। ( শব্দের 
স্বাভাবিক অম্বয়-অহুসারে পাঠ করিলেই সাধারণতঃ পৰ্ক্বিভাগগুলি অনেক 
সময়ে ধরা পড়ে । ) তাহার পরে পর্বগুলির কত মাত্ৰা তাহা বিবেচনা করিতে 
হইবে। এবং তাহার পরে প্রত্যেক পর্কাকে উপযুক্ত পৰ্ব্বাঙ্গে বিভাগ করিতে 
হইবে । পৰ্ব্বেৱ ও পর্বাঙ্গের মাত্রা হিসাব করিবার সময়ে মাত্রা-বিষয়ক 





+ বেন, কেহ কেহ পাঠ করেন 
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা 
॥ 
করে একা বসে আছি। নাহি ভরসা 
যেখানে অন্ত্য পৰ্ব্বটি হ্দতর, সেখানেই এক্ষপ চলিতে পাৰে । 


© 


৫৮ ংল| ছন্দের মূলসূত্র 
নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। দীঘাকরণের আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত 
তালিকার পর্যায় অস্থসারে করিতে হইবে :- 

(১) শব্দের অন্তস্থ হলস্ত অক্ষর 

(২) অঙ্তান্য হলস্ত অক্ষর } যৌগিক অক্ষর 

(৩) যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষৱ 

(৪) আহ্বান ও আবেগন্থচক এবং অন্থকারধ্বনিহুচক অক্ষর 

(৫) লুপ্ত অক্ষৱের প্রতিনিধিস্থানীয় মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর 

(৬) সংস্কত-মতে দীৰ্ঘ-স্ববাস্ত অক্ষর 

(4) অন্তান্ত মৌলিক-স্বৱাত্ত অক্ষর * 

[ ২৮ক ] যেখানে পর্বে পর্ধে যাত্রার সংখ্যা সমান বা স্থনিয়মিত, 
সেখানেই আবশ্যাক-মত অক্ষরের হনব করণ ও দীর্থীকরণ চলিতে পারে। যেমন, 
কোন চরণে যদি বরাবরই ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা. কি, ৮ মাত্রার পৰ্ব্ব বাবহৃত হং, 
তখন ছন্দের সেই গতি অব্যাহত রাখার জন্য অক্ষরের আবশাক-মত হ্লদ্বীকরণ বা 
দীঘীকরণ হয়। 


আহা ছোট নবী | চলে বাকে বাকে 
জা মালে তার | হাটু জল খাকে 
এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা হইবে, ইলা নিই আছে। সুতরাং 
বৈ” অক্ষরটিকে দীৰ্ঘ ধরা হইল। 
যেখানে এরূপ স্বনিদ্দিষ্ট একট! রূপকল্প বা ছাচ নাই, সেখানে প্রতি অক্ষরই 


স্বভাবমাত্ৰিক হইবে; অর্থাৎ মাত্র শব্দের অস্তা হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়া 
বাকি সব অক্ষরকে হন্ব ধরিতে হইবে। যেন, 


"এই কলোলের মাঝে | নিয়ে এস কেহ | পরিপূর্ণ একটি জীবন” 
এই চরণটিতে ( সক্ষেত__৮+৬+ ১০) সমস্ত অক্ষরই স্থভাবমাত্রিক হইবে। 





* এই শ্রেণীর অক্ষরের দীর্ঘাকরণ বতদুর সন্তৰ এড়াই! চলিতে হইবে। কারণ, সেরূপ 
করিলে বাংলা উচ্চারণপন্ধতি লক্ষন করিতে হয়। তরাচ ছন্দকে বলার রাখিবার জন্ত সাধারণ 
উদ্চা্ণপদ্ধতির ব্যতিক্রম আবশ্যক হইলে করিতে হইবে । 
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অমিত্রাক্ষর ও অন্যান্য অমিতঃক্ষর ছন্দেও যেখানে অনেক দিক্‌ দিয়া একটা 
অনিদ্দিষ্টত। থাকে সেখানেও সব অক্ষর স্থভাবমাত্রিক হইবে | 
[২৯] পর্ব আৱদ্ভ হইবার পূৰ্ব্বে অনেক সময়ে ॥hyper-metr৮i০ বা ছন্দের 
অতিরিক্ত একটি বা দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা বায়। ইহাদিগকে ছন্দের হিসাব 
হইতে বাদ দিতে হয়। 
যথা, 
মোর --হার-ছেঁড়া মণি | নেযনি কুড়ায্ে 
রখের চাকার | গেছে সে গু ড়াযে 
চাকার চিহ্ন | ঘরের সমুখে | পড়ে আছে শুধু | আঁকা 
আমি--কী দ্বিলান কারে | জানে না সে কেউ | ধূলার রহিল | ঢাকা 
এখানে মূল পর্ক্ম ৬ মাত্রার। ‘মোর’ ‘আমি’ এই দুটি শব্দ ছন্দোবন্ধের 
স্মতিরিক্ত। 
[+* ] ছন্দোলিপিকরণের ( ॥০৯০০৷০৫-এর ) দুই-একটি উদাহরণ নিযে 
দেওয়া হইল_ 
এই কলিকাত!--কালিকাক্ষেত্ৰ, কাহিনী উহার সবার শ্ৰুত, 
বিক্ুচক্ৰ বুরেছে হেখার, সহেশের পঙ্ধূলে এ পূত। 

{ সথাগত, সতোন্গ দত্ত ) 
এই দুইটি পংক্তি পড়িলে বা অন্য করিলেই প্রতীত হইবে যে, প্রত্যেক পংক্কির 
মাঝখানে একটি যতি বা পৰ্ব্ববিভাগ আছে। 

এই কলিকাতা-_কালিকাক্ষেত্, | কাহিনী ইহার সবার শ্ৰুত, 
বিক্ণু-চক্র খুরেছে হেখার, | সহেশের পদ্ধূলে এ পূত । 
দেখা যাইতেছে, উপরের চাকিটি বিভাগে যথাক্রমে ১, ৯, ৯, ১* করিয়া 
অক্ষর আছে । কিন্তু ইহাতে শ্বাসাঘাতের প্রাবলা নাই এবং শ্বাসাঘাত-প্রধান 
ছন্দের রীতি অনুসারে চারি অক্ষর লইয়া পৰ্ব্ববিভাগ করিতে গেলে অস্থচিত 
ভাবে শব্দ ভাঙিতে হয় এবং পড়া অসম্ভব হয়। স্থতরাং সাধারণ রীতি 
অস্থদারে অস্থতঃ শব্দের অস্তস্থ হলস্ত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে । তাহা 
হইলে বিভাগগুলিতে ১০, ১৯, ৯, ১১ মাত্রা করিয়া পড়ে। কিন্তু ১৯ মাত্রার 
পর্ষদ হয় না, বিশেষতঃ এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের । স্তরাং ৫ বা ৬ 
মাজ্জার পর্কা লইয়া ইহা সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবতঃ 
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@ 
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দুইটি পর্বের সমষ্টি । এইভাবে দেখিলে নিষ্জলিখিতভাবে . পর্ধবিভাগ কর! 
যায়-_ 
এই কলিকাত|-- | কালিকাক্ষেত্ৰ, | কাহিনী ইহার | সবার শ্রুত, 
বিক্ণু-চক্ৰ | খুরেছে হেখার, | মহেশের পঙদ্- | ধুলে এ পূত 
মাত্রার হিসাব এবং পৰ্ব্বাঙ্গের বিভাগ ঠিক করিক্ষে গেলে প্রত্যেক যৌগিক 
অক্ষৱকে দীৰ্ঘ করিলেই চলে । * স্বতরাং ছন্দে।লিপি এইকূপ হইবে-- 
এই; কলিকাত|-- | কালিকা- : ক্ষেত্ৰ কাহিনী: ইহাঁর সব: শৰত | 
=!২+৪)+(৩+৩৷+(৩+০)+ ৩৯২) 
3 হেখায়, | নহেশের £ পৰ- | ধূলে এ { পুত 
=(৩+৩)+(৩+৩)+ (৪+ ২) + (০+ ২) 
আর-একটি উদাহরণ লয়| যাক । 
নীল-সিন্ধুজল-খৌত-চরণ-তল 
অস্বর-চুব্বিত-ভাল-হিমাচল 
শুৰ-তুৰার-কিরীটিনী 1 
সহজেই প্রতীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পৰ্ব্ববিভাগ হইবে 
এইরূপ 





নীল-সিন্ধু-জল- | খৌত-চৰরণ-ভল 

'অনিল-বিকম্পিত | -হামল-অঞ্ল 

নবর-চষ্িত-| তাল-হিমাচল 
শেষের পংক্তি সন্বদ্ধে সন্দেহ হইতে পারে | মূল পর্বের মাত্রা স্থির না করিলে 
উহার বিভাগ স্থির করা কঠিন । 
" এই কয়টি পংক্তি যে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা 
যায়। স্থৃতরাং এই কয়েকটি পৰ্ব্বে অন্ততঃ ৬, ৭, ৭, ৬, ৬, ৬ মাত্রা আছে । 
কিন্ত সমমাত্ৰিক পর্বে এ কবিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক পর্বে 
অন্ততঃ ৭ মাত্ৰ৷ আছে ধরিতে হইবে । ৭ মাত্রা করিয়া ধরিলে অবশ্য ২য় ও ওয় 
পংক্কিতে পর্বদাক্গবিভাগের তত অস্থব্ধা হয় লা, কিন্তু প্রথম পংক্তিতে হয়। 
প্রথম পর্বটিকে ৭ মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অঙ্ুধারী 'সিন্‌* অক্ষরটিকে দীর্ঘ 








+ অনেক সময়ে চরশের শেষ পৰ্ব্যটি অপেক্ষাকৃত হব হয়। 
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দরিতে হইবে । প্ৰথম পর্বের তাহা হইলে পর্বববিভাগ হয় ‘নীল-সিন্‌ £ ধু-জল’ । 
দ্বিতীয় পর্বের বিভাগ হয় ‘ধৌত চর: ৭ তল’ বা ‘ধৌত চ: রণ তল” । এরূপ 
বিভাগ বাংল! ছন্দের ও উচ্চারণের রীতির বিরোধী । স্বতরাং পৰ্ব্বগুলিকে ৮ 
মাত্রার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে । বিশেষতঃ, যখন ৮ মাত্রার পর্ববই 
গম্ভীর ভাবের কবিতার উপযোগী । 


ছন্দের নিম অন্থসারে দীর্থাকরণ করিলে ৮ মাত্রার পর্কো সহজেই ছন্দো- 
লিপি কর| যায়-_ 


= +৩+২)+৯+৩+২) 
= (t+) +(*+0) 
(৮+৯)+০4০+২) 


=(৩+০+২)+২ 





কস; “তুষার় এ -কিরী! সব) 
এইরূপ হিসাব উন নিয়লিখিত পদ্যাংশগুলির ছন্দোলিপি করিতে 
হষ্টয়াছে_ 







2 হেমিছে | বোর অন্ধ : কাৰে: নিনি ॥ 
(ছায্মাময়ী, হেমচন্দ্ৰ ) 


ৰণ 9 
আপা | গ্ৰাম ই সিংহের | অ" 





বর চ বানৰী | হকে: সৰ | বে 
EY 2 
পর 2 রাণ! | রাম 2 সিংহের | জয়” । 
( কথ! ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ) 


© 


৬২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


সর্বাদা এইরূপে পৰ্ব্ব ও পর্বাক্গগঠনের রীতি স্বরণ রাখির়| মাত্রাবিচার 
করিতে হইবে। কোনরূপ বাধ| নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা 
পূর্ববনিদ্দিষ্ট থাকে ন৷,--বাংল। ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণ ভুলিলে 
চলিবে না। 
( ছন্দোলিপির অন্যান্ত উদাহরণ পরে ছেওয়া হইয়াছে। ) 


চরণের লয় 
[৩১] পূৰ্ব্বে (১৪শ স্থত্রে) এক একটি অক্ষরের গতির কথা বল। 
হইয়াছে। বাংলা ছন্দে বিভিন্ন গতির অক্ষরের সমাবেশ একই চরণে হয়, 
তাহাও দেখান হইয়াছে । স্বতরাং বাংলা কবিতায় উচ্চারণের গতির পরিবর্তন 
প্রায় সর্বদাই করিতে হয়। 
কিন্ত এই পরিবর্তন একেবারে হদৃচ্ছ নহে । ইহার সম্পর্কেও বিধিনিষেধ 
আছে। যেমন, 
আকাশে বজ | বোর পরিহালে | হাদিল অঠ | হাও 
এই চরণটির ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া 
আকাশে বজ | নিঠুর বিজ্ঞপে | হাসিন আট হাও 
লেখ! চলিবে না। 
কারণ, প্রত্যেক অক্ষরের গতি ছাড়া, প্রত্যেক চরণের একটা বিশিষ্ট 
লয় আছে। সেই লয় অন্থসারে চরণে বিভিন্ন শ্রেণীর অক্ষরের গ্রহণ বা বৰ্জ্জন 
করা হইয়া থাকে। উদ্ধৃত চরণটির সাধারণ লয়ের বিরোধী হইবে সনি ও 
চরণটিতে গুরু অক্ষরের ব্যবহার চলিবে না । 
চরণের লয় তিন প্রকার--জ্ৰুত, ধীর ও বিলব্বিত। বাক্ডস্বীকে ন 
যে-কোন একটিতে বাধিয়া আমরা কবিতা পাঠ করিয়া থাকি। 
দ্রুত লয়ের চরণে অতিজক্ৰুত অক্ষর একাধিক ব্যবহৃত হয়। অক্ান্ত 
অক্ষর সাধারণতঃ [| যেমন, 


ai ava এ] */ ade 


(অ) ই | অৱগত] | সকল পর { তই নৰ 
তবে মাত্রাপদ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়া অন্তান্ত শ্রেণীর অক্ষরও কচিৎ ব্যবহৃত 
হইতে পারে। যেন, 


=e | ০2০১৯ 
(আ) = এক কন্তে | না খেলে | বাপের বাড়ী | যান 


© 


লা! ছন্দের নূলসূত্ৰ ৬৩ 
ধার লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু, অর্থাৎ স্বভাবমাত্রিক অক্ষর 
ব্যাবহৃত হয়। ফেমন, 


) হে নিন্তৰধ গিনিনাজ | অতেৱী তোমাৰ সঙ্গীত 


আম চলিয়াছে । অনুদান ভাত বতিত 
মাত্ৰাপদ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়া বিলম্বিত অক্ষর কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে। 


ৰ) সন্ধা গগনে | নিবিড় ৰালিন| | অরণে] খেলিছে নিশি ৰ 





বিলম্িত লয়ের চরণে লঘু ও বিলম্বিত ( ধীর-বিলমঙ্বিত এবং অতি- 
বিলম্বিত ) অক্ষর ব্যবহৃত হয়। অতিজ্ৰুত ও ধারদ্ৰুত ( গুরু ) অক্ষর বিলম্বিত 
লয়ের চরণে চলে না । 


ঙ) ভল গণ্জনে | নীল অরণা | শিহৰে 


৬তল| কলাপী৷ | কেকা-কলয়ৰে | বিহরে 
নিৰিল-চিত্ত" | হয়ৰা 


অন গৌরবে । আসিছে মত্ত বরষা । 


ডে) সন্যাসী বন্ধ | চৰকি জাগিল, 


হি বন্ধ ডিম | পলকে ভাগিল: 


কষ দীপের | আলোক লাগিল। কার | চক্ষে 











Il 

কে চন্দন £ | সৌরভ ; ছোড়ব | ৰে 
ত ৬৯৯৬৯ ২, 12 
=) শা বিট খন | তুষ্ট ৰিমাৰিনি। হর তল 5০ 
বনি 110] ০০০০ 

(এ) বহিছ : জননি Jie কু] ৰত নত যুগ যুগ ছি 


এতৎসম্পর্কে অন্যান্ত আলোচনা ‘ছন্দের রীতি” এবং “বাংলা ছন্দের লয় ও 
শ্রেণী’ নামক দুইটি অধ্যায়ে করা হইস্বাছে। 


© 
৬৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
ছন্দের সৌষম্য 


[৩২] বাংলা ছন্দের সৌন্দধোর জন্য পরিমিত মাত্রার পর্বের যোজনা 
ছাড়া আরও কয়েকটি বিষণে অবহিত হওয়া দৱকাৱ। বাংলা উচ্চারণের 
পদ্ধতিতে অক্ষরের মাত্রা স্বনিন্ধিষ্ট নহে ; হলস্ত অক্ষরের, কখন কখন স্বরান্ত 
অক্ষরেরও, ইচ্ছামত ভ্রব্থীকরণ ও দীর্ঘাকরণ করা হইয়া থাকে | লঘু অক্ষর 
ছাড়া অন্যান্য অক্ষরের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্য 
বাগ্যস্ত্রের বিশেষ প্রয়াস 5 ক্রিয়া আবশ্যক হয়। - স্থৃতরাং ইহাদের বাবহারের 
সময়ে ছন্দের সৌষম্য সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি রীতির অহ্থপরণ করিতে তয়। 
পর্বধাঞ্জে ও পর্বে কি ভাবে মাত্রা স্থির হয় তাহা পূর্বে আলোচনা করা হাইয়াছে। 
কিন্তু পরিমিত মাত্ৰ৷ থাকিলে সময়ে সময়ে পৰে বা পক্সাঙ্গে সৌষমোর অভাব 
ঘটিতে পারে। এই সম্পর্কে কয়েকটি রীতি আছে। 

অতিবিলম্বিত ও অতিজ্ৰুত অক্ষরের ব্যবহারে সৌষমোর কথা ২*শ ও ১৬শ 

 স্থত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। 

বিলম্বিত অক্ষর একই পৰ্ব্বাঙ্গে একাধিক বাবহার না হওয়াই বাঞ্চনীয় । 
'অদ্ধবি' পর্ন প্রভৃতি শব্দ ৫ মাত্রার ধরিয়া পড়িলে ছন্দ;পতন না হৌক্‌, এক্টু 
অস্বাভাবিক বোধ হয়। 


গুরু অক্ষরের সৌষম্য 


[৩২ ক] গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহার বাংলা ছন্দে চলে, কিন্তু তাহাদের 
সৌবম্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এই কারণেই গুরু অক্ষরের 
ব্যবহারের অন্ত কখনও ছন্দঃ শ্ৰুতিকটু, আবার কখনও অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় 
হ্য়। সো নমিয়া ৬১৮ তাহা বেশ বুঝা যায়। 

ভগামগ তনু { রসের ভাৱে 


ভারত হীরারে | জিজ্ঞাস! করে ( ভারতচন্তৰ ) 
বীর শিশু সাহসে যুৰিয়া 

উপযুক্ত | সময় বুঝিয়া । রঙ্গলাল ) 
ব্রজাঙ্গনে | ঘর; করি 

লয়ে চল | যথা হরি ( মধুসুদন ) 


কয়েকটি উপায়ে গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্য বক্ষ হইতে পারে :_ 





বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ ৬৫ 
কে) গুরু অক্ষরের সন্নিধানে হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যোজন! করিলে 
০সীষম্য রক্ষা হয়। যথা__ 
আনিকার কোন কুল | বিহন্্ের কোন গান । ব্দাজিকার্ কোন রাগ 


এখানে দ্বিতীয় পৰ্ব্বে ‘হঙ্‌’ ও “গের্', এবং তৃতীয় পর্বে “রক্* ও ‘রাগ’ পরস্পরের 
সন্নিধানে থাকায় সৌষম্য রক্ষিত হইতেছে । 

খে) প্রতিসম বা সন্নিহিত পর্ববাঙ্গে বা৷ পর্বের সমসংখ্যক গুরু 
অক্ষর যোজন! করিলে সৌষম্য রক্ষা হয় । 

যদি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়, তবে প্রতিসম 


পর্ববাজে ব! পর্ক্নে সমসংখযক লঘু অক্ষর বোজন| করিলে সৌষম্য 
রক্ষা হয়। যথা 


তু বুদ্ধ লাগি | আমি তিন্ষ মাগি 
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি 
অনাখ লিও | কহিলা অপুদ-| নিনাছে 


ভগবান | স্ব; নিন | জগ আয় 2 ভৰপতি 
ছা 2 পািতয খু | ছাতা : পচা 
যেখানে পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পর্বেবর মধ্যে মাত্রার বৈষম্য 
আছে, সেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম করিলেও সৌষম্য রক্ষা হয় । 
সব রক রাগ সম | তত্রাতলে হয় হোক্‌ লীন 
লৰি করে লালসার | উদ নিস 
কিন্ত এরূপ ব্যতিক্ৰম সর্বদা হয় না। 


নিকুঞ্জ ফুটায়ে তোলো | নবকুন্দ রাজি 
নহ মাতা, নহ কন | নহ বধূ, হী রূপসী 
যেখানে ব্যতিক্ৰম হয়, সেখানেও গুরু অক্ষরের যোজনা সাধারণতঃ মাত্রার 
অনুপাতেই করা হয়। 
5— 2098 B. 
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৬৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
কা বিশ্বাধরা রমা | অনুৰাশি-তলে 
আঁৰ বুল বখা | বল আশ করি চতুদ্দিকে 
গে) কোন বিশিষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনার জন্য সন্নিহিত প্রতিদম 


পর্ব গরু অক্ষরের প্রয়োগে সৌবন্যের রাতির ব্যভিচার করা 
যাইতে পারে। 


অনুরাগে সিক্ত করি | পারিব না পাঠাইতে | তোমাদের করে 
আজি হ'তে শতবৰ্ষ পরে 
এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্কোর মাত্রা সমান, কিন্ত গুরু অক্ষরের ব্যবহারে 
সৌষম্য নাই মনে হইবে ৷ কিন্তু ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ছন্দের স্বর ক্রমশঃ 
নামি আসা দরকার। সেইজন্য দ্বিতীয় পৰ্বকে প্রথম পৰ্ব্বের চেয়ে নরম সুরে 
বাধা হইয়াছে। 


চরণ (Verse) 


[৩৩] পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম চরণ ( Verse )। 
সাধারণতঃ প্রত্যেকটি চরণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (1199) লিখিত হয়, 
কিন্তু তাই বলিয়া পংক্তি ও চরণ সর্বদা ঠিক এক নহে। অনেক সময়ে 
অহপ্রাসের অবস্থান নিদ্দেশ করিবার জন্য পছ্যের এক চরণকে নানা ভাবে 
পংক্কিতে সাজান হয় । যেমন, সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে দুই 
পংক্কিতে লেখা হয়, কিন্তু এ দুই পংক্তি আসলে একই চরণের অংশ। “বলাকা'র 
ছন্দেও অনেক সময়ে এক চরণকে ভাঙ্গিয়া ছুই পংক্কিতে লেখা হইয়াছে। সে 
ক্ষেত্রে পংক্তির শেষে উপচ্ছেদ ও অন্ত্যাহুপ্ৰাস আছে, কিন্ত পূর্ণবতি নাই 
(সঃ ৪৩, ৪৪ জ্ৰঃ ) । 

[৩৪] প্রত্যেক চরপের মধ্যে কয়েকটি পর্কা এবং শেষে পুর্ণঘতি থাকে । 

চরণের গঠনপ্রপালী হইতেই ছন্দের আদৰ্শ বা পরিপাটী (pattern) সম্পূর্ণভাবে 
প্রকটিত হয়। 

[ ৩৪ক ] প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ দুইটি; তিনটি বা চারিটি করিয়া পর্ব 
খাকে। কখন কখন অপূর্ণ কিংবা এক পর্কের চরণও দেখা যায়। কিন্তু সে 
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কম চরণ প্রা্থশঃ বৃহত্তর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছাচের স্তবকের গঠনেই 
ব্যবহৃত হয়। পাচ পর্বের চরণ ও কখন কখন দেখা যায়, কিন্তু সে রকম চরণ 
বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হয় না । 

[ ৩৫ ] দ্বিপৰ্ব্বিক চরণই বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশী দেখ| যায়। অনেক 
সময়েই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষারুত দীৰ্ঘ ( অর্থাৎ ৮ বা ১ মাত্রার ) পৰ্ব্বের 
ব্যবহার আছে সেই সব স্থলে, স্বিপৰ্ব্বিক চরণের দুইটি পৰ্ব্ব অসমান হয়। প্রায়ই 
শেষ পর্বটি ছোট হইতে দেখা যায়, কখনও আবার শেষটিই বড় হয়। প্রথম 
প্রকারের চরণকে অপূর্ণপদী ( ০৯%০০৪০ ) এবং দ্বিতীয় প্রকারের চরণকে 
অতিপূৰ্ণপদী (॥yper-catalecti০) বলা যায় । 

ত্ৰিপৰ্ব্বিক চরণেরও যথেষ্ট ব্যবহার ,আছে। প্রাচীন ছন্দে ত্ৰিপৰ্ব্বিক ছন্দ 
মাত্ৰেই প্রথম দুইটি পৰ্ব্ব সমান ও তৃতীয়টি দীর্ঘতর হুইত। লঘু ত্রিপদীর সুত্র 
ছিল ৬+৬+৮ এবং দীৰ্ঘ ত্রিপদীর সুত্র ছিল ৮+৮+১*। বর্তমান যুগে 
কিন্ত নানা ধরণের ত্ৰিপৰ্ব্বিক চরণ দেখ! যায়। ৮+৮+৬, ৮৯৯4৬, 
৭+ ৭-৭, ৮+৯+৬১৮+১*+১৯ ইত্যাদির স্থত্রের ত্ৰিপৰ্ব্বিক চরণের ব্যবহার 
দেখা যায়। 

চতুষ্পর্ষিক চরণে সাধারণতঃ, হয়, চারিটি পৰ্ব্বই সমান, না-হয়, প্রথম তিনটি 
পরস্পর সমান এবং চতুৰ্থ টি হুস্ব হয়। অন্য ধরণের চতুষ্পৰ্ব্বিক চরণও দেখা 
যায়; কিন্তু তাহাতে পধ্যায়ক্ৰমে একটি হ্রন্ব ও একটি দীর্ঘ পর্ব থাকে, কিংবা 
মাঝের পর্ব ছুইটি পর পর সমান এবং প্ৰান্তস্থ পর্কা দুইটিও হ্ন্ৰতর বা দীর্ঘতর ও 
পরস্পর সমান হয়। 


(‘চরণ ও শুবক’ শীৰ্ষক অধ্যায় দ্ৰষ্টবা । ) 
স্তবক (Stanza) 
[৩৬] হ্শৃঙ্খল রীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চরণপধ্যায়ের নাম স্তবক। 
অনেক সময়েই মিল ব| অন্ত্ান্প্রাসের দ্বারা এই সংশ্লেষ স্পষ্ট হয়। 
পরস্পর সমান ছুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকের বাবহারই বাংলায় অধিক । 
পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি বেশীর ভাগ প্রচলিত ছন্দই এই জাতীয়। ১ম সুত্রে 
উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্ত পারের ও দ্বিতীয় দৃষ্টাস্থ লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ । আধুনিক 
যুগে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ চরণের শুবক অনেক সময়ে দেখা বায়। স্তবকে অস্ত্যাম্থ- 
প্রাসের বাবহারেও বর্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌশল দেখা যায়। "" 





১ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


পূৰ্ব্বে স্তৰকের অন্তর্গত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের পর্ববই 
ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, শুবকে একই 
মাত্রার পৰ্ব্ব ব্যবহৃত হইতেছে ; কিন্তু প্রতি চরণের পর্বের সংখ্যা বা চরণের 
দৈঘ্য এক নয়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে, চরণের দৈঘ্য সমান আছে; 


কিন্তু বিভিন্ন মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে । 
j (‘চরণ ও স্তবক’ শীৰ্ষক অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য । ) 


মিল বা মিত্রাক্ষর (Rime) 


[৩৭] একই ধ্বনি পুলঃপুনঃ শ্রুতিগোচর হইলে তাহার ঝঙ্কার মনে বিশেষ 
এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিযুক্ত অক্ষরযুগলকে 
মিত্রাক্ষর বলা যায়। নিয়মিতভাবে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ 
শ্ৰুতিমধুর হয়, এবং ইহাদ্ধার! ছন্দের এক্যস্থজ নিদ্দিষ্ট হইতে পারে । 

বাংলায় স্তবকের এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, শুবকের অন্য চরণের 
শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া একটি সনাতন প্রথা । ইহার এক নাম মিল 
বা অন্ত্যানুও্রীস (৪i%)। পূর্বে বাংলা পঞ্চে সৰ্ব্বদাই অন্ত্যাহুপ্ৰাস ব্যবহৃত 
হইত, বর্তমান কালে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 

অস্ত্যান্থপ্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহা নহে, অনেক সময়ে 
চরণের অন্তর্গত পর্বের শেষেও অন্ত্যাহপ্ৰাস দেখা যায়। সাধারণ ত্রিপদীতে 
প্রপম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষ অক্ষরে মিল দেখা যায়। চরণের ভিতরের 
অন্ত্যাসুপ্ৰাস ছেদের অবস্থান নির্দেশ করে। রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে 
তাহার কাব্য অন্ত্যাহপ্ৰাস ব্যবহার করিয়াছেন। “বলাকা'র ছন্দে অনেক 
সময়ে অন্ত্যাছপ্ৰাস মাত্র ছেদের অবস্থানই নির্দ্েশ করিয়াছে ( সুঃ ৩৩, ৪৩১ 
৪৪ ভ্ৰষ্টবা )। 

[৩৮] মিত্ৰাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্য (১) হলম্ত অক্ষর হইলে, শেষ 
বাঞ্জন ও তাহার পূর্ববর্তী স্বর এক হওয়া দরকার, এবং (২) স্বরান্ত অক্ষর হইলে, 
অন্ত্য ও উপাস্ত স্বর ও অন্ত্যস্বরের পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন এক হওয়া দরকার ৷ এইখানে 
স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংলা ছন্দের রীতিতে অল্পপ্ৰাণ ও মহাপ্ৰাণ ব্যঞ্চনের ধ্বনি 
একই বলিয়া বিবেচিত হয়। এইজন্ত ‘শিখ’ ও “নির্ভীক”, “জেগে” ও ‘মেঘে’, 
“বাজে” ও “সাঝে" পরস্পর মিত্ৰাক্ষর । 
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অমিত্রাক্ষর ছন্দ 


[৩৯] মাইকেল মধুসুদন দত্ত প্রথম বাংল! ভাষায় ইংরেজীর অঙ্গসয্নণে 
blank verse লেখেন ॥ ইংরেজীর অস্থকরণে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
অমিত্রাক্ষর ; কারণ, তিনি এই নূতন ছন্দে প্রতি জোড়৷ চরণের শেষে 
মিত্ৰাক্ষর ব্যবহারের প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত অমিত্রাক্ষর নামটি 
সৰ্ব্তোভাবে উপযুক্ত হয় নাই ; কারণ, চরণের শেষে মিল থাকা বা না-থাকা 
ইহার প্রধান লক্ষণ নহে । মধুস্থদনের অমিত্ৰাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদি মিল 
খাকিত, তাহা হইলেও ইহা সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন থাকিত। আবার 
পয়ার প্রভৃতি ছন্দের মিল যদি উঠাইয়া দেওয়া সায়, তাহ! হইলেও মধুহুদনের 
নমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না। তবে প্রচলিত নাম বলিয়া ‘অমিত্ৰাক্ষর’ কথার 
দ্বারাই আমর! ‘মেঘনাদবধে’র ছন্দকে নির্দেশ করিতে পারি। 

মধুসূদনের অনিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ_এই ছন্দে অর্থ বিভাগ ও 
ছন্দোবিভাগ পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অহথগামী হয় না। 
সাধারণতঃ পছ্তে দেখা যায় খে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে। মাঝে 
মাঝে অবস্থা দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অদ্দধতি ঠিক মেলে না; কিন্তু সাধারণ 
ছন্দে পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণঘতি মিলিয়া যাইবেই । এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ 
অর্থবিভাগ ॥ ছন্দের আদর্শ অহুসারে পরিমিত মাত্রার পর যতি পড়ে। স্বতরাং 
বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ ছন্দে পরিমিত মাত্রার অক্ষরের পর ছেদ পড়ে; 
কিন্তু মধুপ্থদনের অমিত্রাক্ষর এবং আরও অনেক আধুনিক ছন্দোবদ্ধে কয় মাত্রার 
পর ছেদ পড়িবে, তাহা নিদ্দিষ্ট নাই, আবেগের তীব্রতা অসুসারে তাহা শীত ৰা 
“বিলম্বে পড়ে ॥ এই সমস্ত নূতন ধরণের ছন্দকে অমিতাক্ষর ও সাধারণ ছন্দকে 
মিতাক্ষর বলা যাইতে পারে। 

পূর্বোদ্ধত ১*ম স্ত্রের অন্তর্গত পঞ্চম দৃষ্টাস্তটি সধুন্যদনের অমিত্রাক্ষরের 
উদাহরণ ৷ যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া তাহার অমিত্রাক্ষর পয়ারের অশ্থরূপ ; 
অর্থাৎ ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার পর 
অর্দঘতি আছে । কিন্তু প্রায়ই পর্বের মধ্যে কোন পর্ববাঞ্জের পর ছেদ আছে। 
এক একটি চরণ লইয়া অর্থবিভাগ সম্পূর্ণ হয় নাঃ এক চরণের সহিত অপর 
চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথবা এক চরণের কোন ভগ্নাংশ লইয়া এক একটি 
-অর্থবিভাগ হয়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ বসাইবার বৈচিত্রোর দরুণ ভীাহার ছন্দ 
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অর্থ বিভাগের দিক্‌ দিয়া বিচিত্রভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে । হৃতরাং মধুস্থদনের 
অমিত্রাক্ষর এক প্রকার অমিতাক্ষর ছন্দ! 

[৪০] ধুস্থদন ছাড়া আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিভাক্ষরে কিছু কিছু নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। 
নৰীনচন্দ্ৰ সেন মাঝে মাঝে অন্য এক প্রকার রীতিতে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা 
করিতেন । তিনি পর্বের মধ্যে পুর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না, কিন্তু যেখানে অরদ্ধযতির, 
অবস্থান, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ দিতেন-- 

দূর হোক্‌ ইতিহাস! | * * দেখ একবার || 
মানবহৃদয় রাজ/। || * দেখ নিরন্তর || 
বহিতেছে কি ঝটিকা। | 

[৪১] রবীন্দ্রনাথ আর-এক প্রকারের অভিনব অমিতাক্ষরে বহু কবিতা৷ 
রচনা করিয়াছেন। এ রকম অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু 
ঠিক একই প্রকারের পর্ব সৰ্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের 
পর্বের সমাবেশ হয়; পর্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড়: 
সংখ্যক মাত্রার পরে বসে না; প্রতি চরণের শেষে পূর্ণঘতি-নিদ্দেশের জন্য 
পয়ারের অম্লকরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ইহা মিত্রাক্ষর 
'অমিতাক্ষর ছন্দ। 





( ১*ম স্থত্রের অন্তৰ্গত ৬ দৃষ্টান্তটি ইহার উদাহরণ ). 

[৪২] রবীন্দ্রনাথ তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই 

বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়াছেন। কখন কখন আবার তিনি ঈদৃশ ছন্দে ১৮ 

মাত্রার চরণ ব্যবহার করিয়াছেন। এসব ক্ষেত্রেও লক্ষণাদি পূর্কাবং, কেবল 

৮ মাত্রা ও ১* মাজার পর্ব ব্যবহৃত হয়। 

হে আছি জননী সিন্ধু, | * বহক্ধরা সন্তান তোমার, || * 
একমাত্র কন্! তব কোলে। | ** তাই» তত্র! নাহি আর || 

চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | + সদা পঞ্চ, সদা আশা, |! 

সদ! আন্দোলন; * "2, {( সমুত্ৰের প্রতি ) 

[৪৩] রবীন্দ্রনাথ ‘বলাকা’তে আর-এক প্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার 

করিয়াছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্তু তাহা মাত্র চরণের শেষে না 

থাকিয়া বিচিত্রভাবে চরণের ভিতরে ছেদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে খাকে। মিত্রাক্ষরের 
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অবস্থান অনুসারে পংক্তি সাঙ্গান হয় বলিয়া আপাততঃ এ রকম ছন্দের প্রকৃতি 
নির্ধারণ করা দুরূহ মনে হয় ॥ যথা_ 
হে ভুবন 


ততক্ষণ তৰ আলো 
খুজে খুজে পায় নাই তার সৰ খন । 
ততব্গণ 
নিখিল গগন 
হাতে নিয়ে দীপ তার শুস্তে শৃন্তে ছিল পথ চেয়ে । 
যতি ও ছেদ বিচার করিয়া ইহার ছন্দেলিপি করিলে স্তবকটি এইরূপ দাড়ায়_ 
কে) (কে) 
হে ভুবন * আমি বতক্ষণ | * তোমারে ন| |! 
(খ) (ক) খা) 
বেসেছিসছ ভালো | * * ততক্ষণ * তৰ আলো || * 


বুজে খুজে পার নাই | = তার সবি ॥* 
(কে) (ক) (গ) 
ততক্ষণ * নিখিল গগন | + হাতে নিয়ে || 
দীপ তার | * শুতে শু ছিল লৰ টি | == 
এক একটি অর্থবিভাগের শীর্ষে স্থগীবর্ণ দিয়া ইহার মিত্রাক্ষর বসাইবার রীতি 
নির্দেশ কর! হইয়াছে। দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর 
হইতে ইহা বিশেষ বিভিন্ন নহে । 
[ ৪৪ ] ‘বলাকা’য় আর-একটু অন্য রকমের ছন্দও আছে। ইহাদের 
ছন্দোলিপি কর! আরও দুরূহ বলিয়। মনে হইতে পারে। 
ষ্থা- 
হীরা-সুক্তা-মাপিকেযর ঘটা 
যেন শৃস্ত দিগন্তের ইন্্ৰজাল ইন্দ্ৰধনুচ্ছটা, 
যায় বৰি লুপ্ত হারে যাক 
শুধু খাক্‌ 
এক বিন্দু নক্মনের জল 
কালের কপোল-তলে শুভ সনুজ্ছল 
এ তাজমহল । 
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এইরূপ পদ্তের ছন্দোলিপি করার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্কেের 
পূর্বে কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার কর! হইয়া থাকে 
(২৯ সংখ্যক সত্ৰ দ্ৰষ্টব্য ) । 

এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ হুকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়া 
ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করিয়াছেন । 

উপরের উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে 


হীরা মুক্তা সাপিকোর ঘটা +  =*+১০ 
বেন শৃক্ত দিগন্তের | ইন্দ্ৰনাল ইন্দ্ৰথনুচ্ছটা * স্ষকচত 
যায় যদি লুপ্ত হারে বাক্‌ ++ =*+১* 

(শুধু খাক্‌ ) এক বিন্দু নয়নের জল + ==+>* 


কালের কপোল-তলে | শুভ্ৰ সমুজ্ছল = =৮+৬ } 
এ তাজমহল * * ত+ত্ 

দেখ! যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিতাক্ষরের জটিল শুবকের রূপান্তর 
মাত্র। উপরের চারিটি চরণ লইয়া একটি শুবক এবং নীচের দুইটি চরণ লইয়া 
আর-একটি শুবক। চরণগুলি দ্বিপৰ্ব্বিক,---হয় পূর্ণ, নাহয় অপূর্ণ, অৰ্থাৎ 
কোন একটি পর্বের স্থান ফাক দিয়া পূর্ণ করা হয়ছে ( এইরূপ দীর্ঘ ও হ্স্ব 
চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক স্তবকেও দেখা যায় )। ছেদ চরণের 
অস্তেই পড়িতেছে, ইহাও মিতাক্ষরের লক্ষণ। স্বকৌশলে মিত্রাক্ষরের এবং 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্রা আনা 
হইয়াছে । 

[8৫] এতত্তিত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর-এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ “গৈরিশ ছন্দ’ নামে অভিহিত হয়। এখানে 
প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব থাকে। ভাবের গান্তীধ্য-অনুসারে হ'ব বা দীর্ঘ 
পৰ্ব্ব ব্যবহৃত হয়, এবং পর্ব দুইটি দৈখে প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
চরণই একটি পূর্ণ অর্থবিভাগ, নিকটস্থ অন্যান্ত চরণের সহিত তাহার সংশ্লেষ 
থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছন্দের ২৭ 
ক্ষিপ্রতর করা হয়। 


গিরিধারী, * নাহি | বাহুবল তব, 
চাহ বুকাইতে | ( তোমা হ'তে ) আমি বলাধিক । 
ক্ষত্ৰিয়-সমাজে | ( কথা বটে ) সন্মানসূচক, 
ছল নহি আমি | _ অতি ছল তুমি 
+= মুক্ত কণ্ঠে | করি হে শ্বীকার। 
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ছলে চাহ | ভুলাইতে, +5 
ছলে কহ | আশিতে তাজিতে, ৪৯৬ 
চতুরের | চূড়ামণি তুমি ৪৭৯ 


৪৫ সম্পৰ্কে পরিশিক্টে “বাংলা মুক্ত বন্ধ ছন্দ’ নীর্মক অধ্যার অষ্টব্য। ) 








চরণ ‘ও স্তবক 

পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আমর! ছন্দের মূলশথত্রের আলোচনা করিয়াছি। 
বাংলা ছন্দের উপকরণ-_পর্বব, এবং সমমাত্রিক পর্বের সমাবেশেই চরণ, সুবক 
ইত্যাদি গঠিত হয়। সংস্কতে এরূপ প্রত্যেক সমাবেশের এক একটি বিশেষ নাম 
আছে ; বথা--অনুষ্টুপ্‌, ত্ৰিুপ্‌, ইন্দ্ৰবজ্া, অগ্করা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শাদ্দ্‌ল- - 
বিক্ৰীড়িত প্রভৃতি । বাংলায় এরূপ পদ্বার, ত্ৰিপদী, একাবলী প্রভৃতি কয়েকটি 
নাম অনেক দিন হইতে চলিত আছে। এই সকল ছন্দোবন্ধের মধ্যে স্থপরিচিত 
কয়েকটির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল। 


পয়ারে দুই চরণ, ও প্রতি চরণে ছুই পর্ব থাকিত। প্রথম পর্বের ৮ ও, 
দ্বিতীয় পর্কো * মাত্রা থাকিত। চরণ দুইটি পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত। 


মহাভারতের কথা | অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণাবান্‌ ॥ 


লঘু ত্রিপদীরও ছুই মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্কা থাকিত ॥ 
মাত্রাসন্ধেত ছিল ৬+৬+৮ । 


জয় জগবান্‌ সৰ্দশক্তিমান্‌ 
জয় জয় তবপতি। 
করি প্রণিপাত, এই কর নাখ-- 
তোমাতেই খাকে মতি। (ঈদ ভপ্ড }" 


দীৰ্ঘ ত্রিপদীর মাত্রাসক্ষেত ছিল ৮+৮+১*। 


যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম 
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ । 

নাহি মানে পাত্শায় কেহ নাহি আঁটে তায় 
ভয়ে যত নৃপতি তটস্থ ৷ দু (ভারত 


ত্রিপদ্নী মাত্রেরই চরণের প্রথম দুইটি পর্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত । 





চরণ ও স্তবক ae 
একাবনীর মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৬4৫ । বথা-- 


বড়র পীরিতি | বালির বাধ 
ক্ষণে হাতে দড়ি | ক্ষণেকে চাদ ( ভারতচন্গ ) 


লঘু চৌপদীর মাত্রাসক্কেত ছিল ৬+৬৩+৬4৫। যথা-- 
এক দিন দেব | তরুণ তপন, | হেগিলেন সুর | নদীর জলে 


অপরূপ এক | কুষারী-রতন | খেলা করে নীল | নলিনী দলে। 
( ৰিহারীলাল ). 


দীখ চৌপদীর মাত্রাসঙ্ষেত ছিল ৮+৮+৮4৭। যথা__ 


ভরমাজ-অবতংস | ছুপতি রায়ের বংশ | সা! ভাবে হত-কংস | তুরশুটে বসতি | 
নরে্ রায়ের সত | ভারত ভারতীযুত | ফুলের মুগুটি খ্যাত | দ্বিজপদে হুমতি'|| 
(ভারতচজ্ঞ ) 
মাল ঝাঁপের মাত্রাসক্কেত ছিল ৪ + ৪4-৪4 ২ ; প্রথম তিনটি পৰ্বৰ পরস্পর" 
মিত্ৰাক্ষর হইত। যথা-- 


কোতোয়াল | যেন কাল | খাড়া ঢাল | হাকে (ভা্তচন্ত্ৰ ) 


মালতীর মাত্রাসক্ষেত ছিল ৮--৭; পয়ারের শেষে > মাত্ৰ৷ যোগ করিয়া, 
মালতীর ছন্দ হইত। 


বড় ভাল বাদি আমি | তারকার মাধুরী 


মধুত্ৰ সুতি এর! | জানে ন! ক চাতুরী । বিহারীলাল । 


এ সমস্ত ছন্দোবদ্ধেই মিত্াক্ষর দুইটি চরণ লইয়। স্তবক গঠিত হইত ॥ 

কিন্তু আধুনিক বাংলায় এত বিচিত্র রকমের চরণ ও স্তৰক ব্যবহৃত হইয়াছে 
ৰে, তাহাদের সকলের নাম দেওয়া প্রায় অসম্ভব । তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের পক্ষে এরূপ নামকরণের বিশেষ সার্থকতা নাই। আমরা কয়েক 
প্রকারের স্প্রচলিত চরণ ও স্তবকের উদাহরণ দিতেছি । * 





= মৎপ্ৰণীত Studies in Rabindranath's Prosedy (Jouraal of the Departiwent 
of Letters, Vol. XXXL, Calcutta University) নামক প্রবন্ধে আরও অধিক সংখ্যক 
উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে। 








৮; বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


চরণ 
চার মাত্রার ছন্দ 
( যেখানে মূল,পৰ্ব্বে চার মাত্রা থাকে ) 
ছ্বিপক্লিক-_ 
শ্রপিদী- = ইল পড় | নাত নড়ে ০৭ 


বিন বিনা | সাৰা লোনা =০+* 


ব্ৰপুণণিনী-_ একটি ছোট | মালা হক 


০:/ ০০০০ 


হাতের হবে | বাল| +২ 
অতিপূৰ্ণপতী-- সারাদিন | অশান্ত বাতাস =*+* 


মুর নিস ৪৯ 





নবীন ফুলে =* +৪4৪ 
জেরে কি | ক আনার | নেৰে তুলে ৮5+5+5 


অপূৰ্ণপদী-- বুক কান | আদি ভাৱেই | বলি ০ 


ef «ele 1: 
কালে৷ তারে | বলে সারের | লোক. -৯+৪+২ 


পূ্পৰী- জনে বান | বেধে ছিলে | ডানা 


কিচিনিচি = =॥*+৪+৬+৬ 


সৰাই নন! নাহি কে | মার কেবল | মিছিনিছি = *+ত+ত+ ৬ 





ৰু ৪৮০৯1: এতদ /***(৮ 
অপূৰ্ণপদী-_ রহ লোহান | বন হন | ফুটন কত | হুল =*+৪+৪+> 
কাছে নার | নাল নন | হু অনি | কুল তৰুতকতৰু১ 


অপুবলরী_ = এতে হত | কনে বি | ইংফেনি এক | তেল কিলে | এনে 
শওকত কত 


চরণ ও স্তবক ৭৭ 
পাঁচ মাত্রার ছন্দ 
দিক. লোন | অন ন 2৫5৭ 


নহর যারে | এনেছে ধরে স০*+* 


“ [igs 2 2. (=-৮ ডক লক 
চতুষ্পৰ্ব্বিক-_ বন ইন | বেৰিতে গাই | ল্য লোকে | মুঠিত স্==৭-ত্ৰতৰত 
লি | নন যাহ | কমন ভক | ভি 


- | ভিত ৮৭+++5. 





ছয় মাজার ছন্দ 
দ্বিপৰ্বিক-- = নারে দেখাও | অঙগুল ঝুলি -৯+৮ 
এড 8 [টি দাক sss 3 


অকুল সিন্ধু | উঠেছে আকুলি ৯৭৬ 


হন অকারণ পুলকে =২+৩ 





জিপবিিক-- একক 
০০১৫ APY 

কুলু কুলু কল নদীর শ্রোতের | মত -৯+৯+২ 
ও (লঘু জিপনী )-- শাণী নানী যত কন ভৰে নত | চনে অত তারা +৬4৬ 


প্ৰেম ধারা =*+৬+৮ 





পলৰ নড়িছে 


sg ৯" [= = = নৰ 
চাক = বুৰ ঠাহ বৌ | বন আহে আনি | লেই বধ নি | বুলিয় ল৬+৬+ত+ত+ 





এখন দে নৈৰ | নৈশ আছে, আৰি | লই লেশ নক রব 
সাত মাত্ৰার ছন্দ 








বিপাক =" পন লেব হে | সক লগৰ 
অ (অপৰ }_ উনার | দিহে লৰ = ২৪ 


=> = নকৰিব ক্ৰ 
নিছে এ জীবনের | কলয়ৰ =++* 





৭৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 





নিক বৰক | দল 


কতুপপৰিদক_ * = = ০ ০০ ৬৩ 
এলিছে সখা জী | বদি চোৰোতোৰি | বাড়াৱে সব! যান্তি দিন 








২+ 
[] হ্‌ 1 
এসেছে ভাইবোন | পুনকে ভরা মন, | জাকিছে ভাই ভাই | তুলি 
৮৫ 
অ গু) হার হবে 
)_ বার পাৰি ছিল | সোনার বীনা | বনে নাবী ছিল | বনে 
=২+৭+৭+২ 
8: ই 45558, 34555 0 BROS ১5. 25.8," {| এক 
টি একদা কি করিয়৷ | মিলন হ'ল দোহে | কি ছিল বিধাতার | মনে 
=৭+৭+%+২ 
আট মাত্রার ছন্দ 
“খিপৰ্িিক-- যেই দিন ও চরণে | ডালি দিশ এ জীবন. =৮+৮ 
হাসি অশ্ৰু সেই দিন | করিগান্ি বিনৰ্ক্জন = ==+৮ 
( পরার )= রাখাল গরুর পাল | নিয্নে বাধ নাঠে =৮+৬ 
শিশুগণ দেৱ মন | নিজ নিজ পাঠে +৬ 
“হুখের শিশির কাল | হে পূৰ্ণ ধরা = + 
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ | তনু রঙ্গ ভর! ০৮+৬ 
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা! =৮+৫ 
তীরে একা বসে আছি | নাহি ভযস| =৮+৫ 
ভিপর্ধিক__ নৰীতীরে বৃন্দাবনে | সনাতন একমনে | জপিছেন নাৰ =৮+৮+৬ 
হেন কালে দীন বেশে | ব্ৰাহ্মণ চরণে এসে | করিল প্রণাম =৮+৮+৬ 
জিপৰ্ব্বিক ( দীৰ্ঘ জিপদী )-- 
ব’লে| ন! কাতর বরে | বৃখা জন্স এ সংসারে | এ জীবন নিশার দ্বপন 
কপ 
দারা পুত্র পরিবার | তুষি কার কে তোমার | ব'লে জীৰ ক'রে! ন| অন্দৰ 
৮৮১০ 
ভুপ্পৰ্কিক-_ 
বনের সর্দর নাকে | বিঞ্সনে ব৷শৰ্বি ৰাজে | তারি হরে মাঝে মাঝে | ঘুঘু ছুটি গান গায় 
=পকদৰ্তকদ 
কুক সুরু কত পাত| | গাহিছে বনের গাখা | কত ন! মনের কথ! তারি সাথে মিশে বায় 
=৮+৮+৮+৮ 


বাশি রাশি ভার| ভারা | ধান কাটা হ'ল সার! | ভর নদী ক্ষুধার! | খর-পরশা 
=৮+৮+৮+৫ 


©@ 


চরণ ও স্তৰক ৭৯ 
দশ মাত্ৰার ছন্দ 
স্বিপৰ্ব্বিক-- = ওর প্রাণ আধার বখন | করণ শুনার বড়ো বাশি ১ 
দুয়ারেতে লঙ্গল নন | এ বড়ো নষ্ুর হাসিরাশি ০১০২১ 
বিবিধ 
দ্বিপৰ্ক্সিক-- হে নিস্তৰ্ধ গিরিৱাল, | ব্তন্েবী তোমার সঙ্গীত ৮+১০ 
তরি চলিয়াছে | অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত লদক?ত 
ক্ৰিপৰ্ব্বিক -- উশানের পুঞ্জ মেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চালে আনে | বাধ| বন্ধ হার! 
ল=৮+১ত+৭৯ 
গ্রামান্তের বেকিজ্ে | নীলাজন ছায়া সারির | হানি দীর্ঘ ধার! x 
৮ ক১০ বত 
স্তবক 
বাংলা কাবো আদ্রকাল অসংখ্য প্রকারের সবক দেখ! যায়। মাত্র কয়েকটি 


প্রচলিত শুবক ও তাহাদের গঠনপ্রপালীর উল্লেখ করা এখানে সম্ভব। 

স্তবকের গঠনে বহু বৈচিত্ৰ্য থাকিলেও প্রায় সর্বদাই দেখ! যাইবে যে, কোন- 
এক বিশিষ্টসংখ/ক মাত্রার পর্কই ইহার মুল উপকরণ। ত্বকের অন্ততু ক্ত 
কয়েকটি চরণের পৰ্ব্বলংখ্যা সমান না হইতে পারে। কিন্ত প্রত্যেক পরৰ্বোর 
মাত্রাসংখ্যা মূলে সমান। অবশ্য অনেক সময়েই চরণের শেষ পর্বটি অপূর্ণ হইয়া 
থাকে, এবং কখন কখন স্তবকের মধ্যে খণ্ডিত চক্সণের ব্যবহার দেখা যায়। 

স্তবকের মধ্যে অন্থ্যান্তপ্রাস বা মিলের দ্বারাই সাধারণতঃ চরণে চরণে 
সংশ্লেষ নিৰ্দ্দিষ্ট হয়। আমর ক, খ, গ,---ইত্যাদি বর্ণের দ্বারা অস্থ্যান্প্রাস- 
খোজ নার রীতি নির্দেশ করিব। কোন স্তবককে ক-খ-খ-ক এই সঙ্কেতছারা 
নিৰ্দ্দেশ করিলে বুঝিতে হইবে যে, এ স্তবকে চারিটি চরণ আছে, এবং প্রথম ও 
চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্যে মিল আছে ॥ 


দুই চরণের স্তবক 


পরস্পর সমান ও মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ দিয়া শুবক ব| শ্লোক রচনার রীতিই 
বহুকাল হইতে আজও সর্বাপেক্ষা জনপ্ৰিয় পূর্বের ত ইহা ছাড়া অন্ত কোন 
প্রকার স্তবক ছিলই না। পরার, ত্রিপদ্নী ইত্যাদি সবই এই জাতীয় । নানাবিধ 
'ডরণের উদ্দাহরণ দিবার সময়ে এইরূপ বছ স্তবকের উদাহরণ নেওয়া হইয়াছে । 


© 


৮০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


আধুনিক কালে কখনও কখনও দেখা যায় যে, এইরূপ স্তবকের চরণ দুইটি 
ঠিক সর্ববাংশে এক নহে; যথা-- 
কতবার মনে করি | পূনিমা নিনীখে | শরিদধ সমীরণ ৪৮+৬+৬ 
নিত্রালস আঁখি সম । ধাৱে বদ্ি সুদে আসে | এ শান্ত জ/বন =৮+৮+৬ 
আবার অনেক সময়ে দেখা যায় যে, চরণ দুইটির পৰ্ব্বসংখ্যা সমান নহে; 


যথা 
শুধু অকারণ | পুলকে -৬+৯ 
ক্ষণিকের গান | গা রে আজি প্রাণ | ক্ষণিক দিনের | আলোকে = =৬+৬+৬+৩ 


তিন চরণের স্তবক 

এন্ধপ ‘স্তবকের ব্যবহার আগে ছিল না, আজকাল দেখা যায়। ইহাতে 
নানাভাবে মিল দেওয়া যায়? যেমন ক-ক-ক, ক-খ-ক, ক খ-খ, ক-ক-খ ৷ 
তিনটি চরপই ঠিক একক্সপ হইতে পারে; যেমন-_ * 
নিত্য তোমাত | চিত্ত ভরি | প্ররণ কৰি ৬1৬৭৫ 
বিশ্ববিহীন | বিজনে বসিয়া | বরণ করি ৬৬1৭ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি ৯৬4৫ 

বিভিন্ন-সংখ্যক পর্বের চরণ লইয়াও এরূপ স্তবক্ত গঠিত হইতে পারে। 
(বিশেষতঃ প্রথম দুইটি ছোট, এবং তৃতীয়টি বড়_-এইকূপ শ্তবক বেশ প্রচলিত ; 
যেমন 





সবার মাকে আনি | ফিরি একেলা =৭++ত 
কেমন করে কাটে | সারাটা বেলা =++ত 
ইটের পরে ইট | মাঝে মানুষ কীট | নাইকে! ভালবাস! | নাইকো! খেলা. -৭+৭+++৭ 
চার চরণের স্তবক 
এরূপ স্তবকের ব্যবহার বেশ প্রচলিত । ক-খ-ক-খ, ক-খ-খ-ক, ক-ক-ক-খ, 
চ-ক-ছ-ক, এইরূপ নানাভাবে এখানে মিল দেওয়া যায়। চরণগুলি ঠিক একরূপ 
হইতে পারে ; যেমন_ 


অঙ্গে অঙ্গ | বাধিছ রঙ্গ | পাশে =৬+৬+২ 
বাহতে বাহতে | জড়িত ললিত | লতা =-*+৬+২ 
ইঙ্গিত রসে | ধ্বনিয়া উঠিছে | হালি =৬+৬+২ 


নঙ্নে নয়নে | বহিছে গোপন | কথা =*+৬+২ 


@ 


চরণ ও স্তবক ৮১ 


আবার, বিভিন্ন-সংখ্যক পৰ্কোর চরণ লইয়াও এইকপ স্তবক রচিত হইতে পারে। 
তন্মধ্যে, নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রকার আজকাল বেশ প্রচলিত; যেমন 


(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুৰ্থ চরণ ছোট, এবং তৃতীয়টি বড় ; যথা 


সে কথা শুনিবে ন! | কেহ আর + 
নিভৃত নিৰ্জ্জন | চারি ধার স্পা 

দু'জনে মুখোমুখি | গভীর ছুখে ছুশদী, | আকাশে জল বরে | অনিবার স৭+৯++৭+৪, 
জগতে কেহ যেন | নাহি আর ৭1৪ 


(খে) প্রথম ও চতুর্থটি বড়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ছোট ; যথা_ 


বহে মাথ মাসে | শীতের বাতাস, | স্বচ্ছ-সলিল| | বরুণা । =৬+=+৬+৬ 
পুরী হতে দূরে | গ্ৰাসে নির্জ্জনে 
শিলাময় ঘাটে | চম্পক-বনে 

প্রানে চলেছেন | শত সখী সনে | কাশীর মহিষী | করুণ! ৷ 





৯+৬+৬+৩ 


গে) প্রথম ও তৃতীয়টি বড় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থটি ছোট ; ষেমন-- , . 


পঞ্চশয়ে | দগ্ধ ক'রে | করেছে! এ কি, | সন্যাসী, =*+<+৫+৪ 
বিশ্বসন্ | দিয়েছো তারে | ছড়ায়ে ; «+ +৬ 

ব্যাকুলতর | বেদনা তার | বাতাসে উঠে | নিঃশ্বাস =২4-*+৭4+৪ 
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে। ++ 


পাঁচ চরণের স্তবক 


পাচ চরণের সুবক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায়। বিশেষতঃ 
প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চমটি বড়, এবং তৃতীয় ও চতুৰ্থটি ছোট, এইরূপ স্তবক তাহার 
বেশ প্রিয় বলিয়া মনে হয়৷ যেমন_ 


চ বিপুল গণ্ভীর | সধুর মন্ত্রে | কে বাজাৰে নেই | বাজনা। =৬+৬+৬+৩ 
উঠবে চিত্ত | করিয়া নৃত্য | বিশ্বত হবে | আপন! । ৬+৬+৯+৩ 
টবে বন্ধ | মহা আনন্দ, ৬৬ 
নৰ সঙ্গীতে | নূতন ছন্দ, পনি 
হদরসাগরে | পূৰ্ণচন্দ্ৰ | জাগাবে নবীন | বাসন।। =৬+৬+৬+৬ 


€--2088 B. 
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৮২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 
ছয় চরণের স্তবক 


ছয় মাত্রার পৰ্কোর ন্যায় ছয় চরণের স্তবকও আজকাল খুব প্রচলিত | 
তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের সুবক খুব জনপ্রিয় । প্রথম প্রকারের শুবকের ছয়টি 
চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম চরণ পরস্পর সমান ও ছোট হয়, এবং ওয় ও 





৬ষ্ঠ চরণ অপেক্ষার = ড ও পরস্পর সমান হয়। যথা 
"অ্রভু বুদ্ধ লাগি | আনি ভিন মাগি, =-*+৬ 
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জারি” =*+৬ 
অনাখ-পিণ্ডৰ | কৃহিল| অস্বুদ- | নিনাদে । =৬+৬+৩ 
js সন্ত মেলিতেছে | তরুণ তপন 
ৰ আলঙ্ডে অরুণ | সহান্ত লোচন = -.. + ১=্‌+৬ 
> আৰম্ভ পুরীর | গগন-লগন | প্ৰাসাৰে। += স৬+৯+৩ 


দ্বিতীয়“ প্রকার সুবকের ছয়টি চরণের মধ্যে, ১ম, ২য়, ৫ম, ৬ট পরস্পর 
সমান ও বড় হয, এবং ওয় "ও ৪ৰ্থ চরণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরস্পর সমান 
“হয়৷ যখা_ 











* আজি কী তোমার | মধুর মূরতি | হেরিহ শারদ | প্রভাতে, ৬+৬+৬+৩ 
হে মাতঃ বঙ্গ | হাল অঙ্গ | কলিছে অমল | শোভাতে। ৬+৯+৯+০ 
ক পারে ন! বহিতে | নী জল-ধার, = =৬+ত 
০০3: মাঠে মাঠে ধান | ধরে নাকে! আর, ০১৬ 
-ডাকিছে,লোৱেল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন- | সভাতে, =৬+৩+৬+৩ 
মাঝখানে তুমি | দাড়ারে জননী | শরৎ কালের | প্রভাতে। =*+৬+০৬+৩ 


ইহা ছাড়া আরও নান! ছাচের ও নন্মার স্তবক দেখিতে পাওয়া যায়। 
সাতটি, আটটি, নয়টি, দশটি চরণ দিয়াও শুবক গঠিত হইতে দেখা যায়। 
হেমচন্দ্ের “ভারতভিক্ষা” ইত্যাদি 04 জাতীয় কয়েকটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 
“উৰ্জ্ননী", “বুলন” প্রভৃতি কবিতা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । বলা বাহুলা যে, 
মিত্ৰাক্ষরের সংশ্লেষ এবং একই. মূল পৰ্কোর বাহারের দ্বারাই এইরূপ দীর্ঘ 
শুবকের গঠন সম্ভব হইয়াছে। দীর্ঘ সুবকগুলিতে কিন্তু প্ৰায়ই পৰ্ব্বসংখ্যা ও 
নৈধ্যের দিক দিয়া চরণে চরণে যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকে। নহিলে অত্যন্ত দীর্ঘ 
বলিয়া এই সমস্ত স্তৱক তান্ত ক্রান্তিকর মনে হইত। দৈখ্যের বৈচিত্রের 
ছারা ভাবপ্রবাহের ব্যৱনারণও সুবিধা হয়; 


© 


চরণ ও স্তবক ত. 


সনেট 


এই উপলক্ষে সনেট্‌ (5০8৪6) সম্বন্ধে কিছু বল! প্রয়োক্তন। সনেট 
যুরোপীয় কাব্যে খুব স্থপ্রচলিত । প্রপ্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি পেত্রার্ক ইহার 
প্রচলন করেন ৷ ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেদ্জী সাহিতোও সনেট লেখা আরম্ভ 
হয়। সনেট্‌ সাধারণতঃ দীৰ্ঘ কবিতার উপযুক্ত গাভীধ্যধস্মী চরণে লিখিত হয়, 
এবং ইহাতে ১৪টি করিয়া চরণ থাকে ॥ ইহার মধ্যে প্রথম ৮টি চরণ লইয়া একটি 
বিভাগ ( অষ্টক ), এবং শেষের ৬টি চরণ লইয়া আর-একটি বিভাগ ( ষ্ট্ক )$ 
সনেটের ভাবের দিক দিয়াও এইরূপ বিভাগ দেখা যায় ॥ কিন্তু ইহাতে মিত্রাক্ষর- 
স্থাপনের যে বিচিত্র কৌশল আবশ্যক, তাহাতেই ইহার বিশেষত্ব সাধারণতঃ 
ইহাতে ক-খ-খ-ক, গ-ঘ-ঘ-গ, চ-ছ-চ-ছ-চ-ছ এই পক্ষতিক্রমে দ্র যোজনা 
চ-ছ-জ-চ-ছ-জ 

করা হয়। কিন্তু মোটামুটি এই কাঠাম রাখিয়া! একটু আৰু পারসন করা চলে, 
ও করা হইয়া থাকে । * * 

বাংলায় মধুস্থদনই চতুদ্দশপজী কবিতা নাম দিগ্বা সনেটের প্রথম প্রচলন 
করেন। তিনি পয়ারের ৮-4-৬ এই সঙ্কেতের চরণকেই বাংলা সনেটের বাহন 
করিয়া লইলেন, এবং তাহাই অগ্যাপি চলিত আছে ॥ তবে র্ৰৰীজ্নাথ ৮4১৯ 
সঙ্কেতের চরণ লইয়াও সনেটু রচনা করিয়াছেন ( ‘কড়ি ও কোমল’ ভ্ৰষ্টব্য ) । 

মধুসুদন পয়ারের চরণ লইয়া সনেট রচন| করিলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক = 
সময়েই তাঁহার অমিতাক্ষরের লক্ষণ দেখা যায়। মিত্রাক্ষর-যোজলা-বিষয়ে তিনি 
পেত্রার্কের বীতিই মোটামুটি অসুসরণ করিয়াছেন |. তীহার নিয্লোদ্ধৃত কবিতাটি 
বাংলা সনেটের সুন্দর উদাহরণ। 









বাল্মীকি মিত্ৰাক্মর- 

স্থাপনের রীতি 

স্বপনে ভিন আনি | গহন কাননে = ৮+* ক 

একাকী । দেখিনু দুরে | যুবা এক জল, "+৬ খ 

দাড়ারে তাহার কাছে | প্ৰাচীন ব্ৰাহ্মণ, ৮4৬ খ 

ভাপ যেন ভয়শূক্ত | কুরুক্ষেত্র-তণে | ৮+৬ তক ৰ 

পচাহিস বধিতে মোরে | কিসের কারণ?” ৬ দৰত তি খ ৪ 

জিজ্ঞাপিলা হিজবর | মধুর বচনে । +৬ ৰু | 

প্ৰধি তোমা হরি আসি | লব সব ধন” ২ ৮৬ ৰু ) 

উত্তরিলা বুবজন | ভীম গরজনে ॥ তে পভ তা ক 


© 


< AS বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 


মিতাক্ষর- 
স্থাপনের রীতি 


পরিবরতিল স্বপ্ন, | শুনিন্থ সন্ধরে 

খাম গীতধ্বনি ; | আপনি ভারতী, 

মোহিতে ব্রহ্মার মন, | স্ণৰীণ! করে, 

আরপ্তিল| গীত যেন | -- মনোহর অতি। 

সে দুৰন্ত বুবজন, | সে বৃদ্ধের বরে, ঢু 

হুইল, ভারত, তৰ | কৰি-কুল-পতি। ত ৰ 

মধুস্থদনের পর যাহারা সনেট লিখিয়াছেন তাহাদের মখো রবীন্দ্রনাথের ও 

জ্ৰযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 
মোটামুটি পেত্রাকীয় সনেটের ধারার অন্নসরণ করিয়াছেন ৷ রবীন্দ্রনাথের 
সনেটে মিতাক্ষর গু অমিতাক্ষর, উভয়েরই প্রবাহ দেখা যায়। কিন্ত মিত্রাক্ষর- 
যোজনা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন । সময়ে সময়ে 
দেখা যায় যে, তাঁহার সনেট সাতটি হই চরণের শুবকের সমষ্টি মাত্র 
(‘চৈতালি’, ‘নৈবেদ্য’ ইত্যাদি ডষ্টব্য ) । 
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বাংলা ছন্দের যে কয়েকটি সুত্র নিদ্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অর্ধ্বাচীন 
সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে। প্র স্থত্ৰগুলি বাংল! ভাষার প্রকৃতি, বাংলা 
উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর গুতিষ্ঠিত। 
নানা ভঙ্গীতে কবির! কাবারচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্ত সকলেরই 
ছন্দের ‘কান’ এ সুত্রগুলি মানিয়া চলে । দেখা যাইবে যে, অ-দৃষ্ট ছন্দের সমস্ত 
বাংল! কবিতারই এ সুত্র অহুসারে স্ৰন্দর ছন্দোলিপি করা যায়। এতদ্বারা 
সমগ্র বাংলা কাবোর ছন্দের একটি এক্যস্থত্র নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি ইহার 
নাম দিয়াছি The Beat and Bar Theory বা পক্ব-পব্বণ্র-বাদ। 

বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি যাহার৷ আলোচন! করিয়াছেন, তাহারা অনেকেই 
বাংলা ছন্দ:পদ্ধতির মূল এঁকাটি ধরিতে পারেন নাই । বাংলায় অক্ষরের 
(5)11019-এর) মাত্রা বাধা-ধরা কিংব| পূর্বানিদ্দিষ্ট নহে, ছন্দের আবশ্যকতা-মত 
অক্ষরের (55119016-এর ) ত্রশ্থীকরণ বা দীর্ঘাকরণ হইয়া থাকে; কিন্তু ছন্দের 
আবশ্যকতার স্থত্ৰ কি, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তাহারা বাংলায় নানারকম 
“স্বতন্ত্র নীতি খুজিয়া বেড়াইতেছেন। তাহারা বাংল! ছন্দকে ত্রিধা বিভক্ত 
করিয়া ‘স্বৱরবৃত্ত’, ‘মাত্ৰাবুত্ত’ এবং ‘অক্ষরবৃত্ত’ এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং 
বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয়। কখন কখন 
ক্াহারা আবার চারিটি, পাচটি, কি ততোহখিক বিভাগ কল্পনা করিতেছেন । 

অবশ্য অনেক দিন পূর্বেই, বাংলায় তিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছিল। যাহার| কবি, তাহারা ত স্বীকার করিতেনই, খাহারা ছন্দসম্পৰ্কে 
আলোচনা করিতেন, তীাহারাও করিতেন। ১০২৩ সনে দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সম্মেলনে স্বৰ্গীয় রাখালরাজ রায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন--“বাঙ্গালায় এখন ভিন প্রকারের ছন্দ 
চলিয়াছে। প্রথম--অক্ষর গণনা করিয়া, ২য় প্রকার-__মাত্রা গণনা করিয়া, আর- 
এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলেভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল । 
ব্যঙ্গ কবিতায় এরাজকুষ্ণ রায় এবং “কবি হেমচন্দ্ৰ এই ছন্দের ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। এখন কবিবর স্তর রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্ৰ প্ৰভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের 
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কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন | * * * প্রথম প্রকার ছন্দের ‘অক্ষৱ- 
মাত্রিক, ২য় প্রকারের ‘মাত্ৰাবুত্ত’ এবং ওয় প্রকারের “স্বরমাত্রিক বা “ছড়ার 
ছন্দ’ নাম দেওয়া যাইতে পারে।” আজকাল অনেকে ‘অক্ষরমাত্রিক’ স্থলে 
“অক্ষরবৃত্', এবং “স্বরমাত্রিক’ স্থলে ‘স্বৱবৃত্ত’ ব্যবহার করিতেছেন । কিন্ত এই 
নামগুলি অপেক্ষা রাখালরাজ রায় মহাশয়ের দেওয়া নামগুলিই বরং সমীচীনতর ; 
কারণ, যথাৰ্থ “বৃত্চ্ছন্দ' বাংলায় নাই। সমমাত্রিক পর্কোর উপরই বাংল! প্রভৃতি 
ভাষার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, ‘বুত্তচ্ছন্দ’ তদ্ৰপ নহে। সংস্কৃত ‘বুত্তচ্ছন্দ’গুলি প্রাচীন 
বৈদিক ছন্দ হইতে সমূছুত এবং মাত্রাসমক ছন্দ হইতে মূলত; পৃথক্‌। ‘বৃত্তচ্ছন্দ’ 
এবং মাত্রাসমক ছন্দের +) বা ছন্দঃস্পন্দনের প্ৰক্লত এবং আদর্শ 
একেবারেই বিভিন্ন। বলা বাহুলা, বাংলা ছন্দমাত্রেই মাত্রাসমক-জাতীয়। 
সংস্কৃত ‘অক্ষরবৃত্তে'র অস্থক্ূপ কোন ছন্দ বাংলায় চলে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা এস্থলে নিশদোজন। 

১৩২৫ সনে ‘ভারতী’ পত্রিকায় কবি সত্যন্্রনাথ ‘ছন্দ-সরস্বতী’ নামে যে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। এ প্রবন্ধের 
প্রথম ‘প্রকাশে’ তথাকথিত ‘অক্ষরবুত্ত’, দ্বিতীয় ‘প্ৰকাশে’ তথাকথিত ‘মাত্ৰাবৃত্ব’, 
এবং তৃতীয় ‘প্রকাশে’ তথাকথিত “স্বরবৃত্তোর কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি 
কেহ কেহ বাংলা ছন্দের যে আর-একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্ৰাসমক- 
শ্বরসমক ছন্দের কথা তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় ‘ছন্দ-সরস্বতী’ প্রবন্ধের পঞ্চম 
প্রকাশে বলা হইয়াছে। পয়ারজাতীয় ছন্দের প্রতি কেহ কেহ যে অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করেন, তাহা এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ‘প্রকাশে’ ‘ছন্দোময়ী'-র মতের 
অঙ্যাম়ী। বাংলা ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অস্থকরণ করা যায়, এ 
মতটিও ‘ছন্দ-সরস্বতী'-র চতুর্থ “প্রকাশে আছে ॥ 'অক্ষরবৃত্ত' শব্দটিও এ 
প্রবন্ধের, এবং মধ্য যুগের লেখকেরা যে ছন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্যা 
ভঙ্তি করার জন্য “বাংল! ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুডুং ঠকে দিয়েছিলেন” এ 
মতটিও এ প্রবন্ধে আছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে বাংলা 
ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্যসাহিত্যে “যুক্তবেণীর সৃষ্টি হয়েছে”--এই মত 
এবং এই উপমা উভয়ই ‘ছন্দ-সরস্বতী’ প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কিন্তু কবি 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ওঁ প্রবন্ধে ছন্দঃসম্পকীয় যত সুক্ষ্ম প্রশ্ন ও চিন্তার অবতারণা 
করিয়াছেন, তাহার সম্পূৰ্ণ আলোচনা আর কেহ করেন নাই। 

সত্যোজ্নাথ নানা ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে যে একটা 
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ওঁক্য থাকিতে পারে, তাহা একেবারে বিশ্বত হন নাই । তৃতীয় “প্রকাশে 
তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন-_ “আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণ! ছন্দ এবং syllable 
বা শব্দ-পাপড়ি-গোণ! ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?” ইহার স্পষ্ট উত্তর 
তিনি কিছু দেন নাই,_তামিল, ফার্সী বা আসামী হইতে পয়ারের উৎপত্তি 
হইয়াছে কি-না, এই প্রশ্নের উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন। তাহার মতাবলঙ্বীরা 
বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা না করিয়া একেবারেই স্বতন্ত্ৰ তিনটি 
(চারিটি ? ) বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন । 

মতটি যাহারই. হউক, ইহার আলোচন! হওয়া আবশ্যক । 

প্রথমতঃ, 7707; কয়েকটি আপত্তি হুইতে পারে। 

বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী সর্বত্রই বৈচিত্রোর মধ্যে শক্য দেখিতে পায়। 
বাংলা ছন্দের জগতে নানাবিধ রীতি (5519) থাকিতে পারে, যেমন হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের জগতে গোয়ালিয়রি, জৌনপুরি ইত্যাদি নানাবিধ ঢঙ্‌ আছে। কিন্তু 
তাহা সত্বেও ছন্দোবদ্ধনের কোন একটা মূল নীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার 
ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংল! ছন্দে 
থাকিবে না কেন? তিনটি বা চারিটি বা পীচটি স্বত্ত্ৰ জাতির ছন্দ একই 
ভাষায় একই সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধ 
বলিয়া কোন জিনিস নাই কি? যদি থাকে, তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য 
মূল সুত্র পাওয়া যায় না? 

ছন্দোহষ্ট কবিতার দুর্বলতা সহজেই বাঙালীর কানে ধরা দেয়। কিন্ত 
যদি বাল্ডবিকই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত 
শীঘ্ৰ ও সহজে ছন্দের দোষ কানে ধরা দিত কি? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার 
করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার 
ছন্দ একটি বিশেষ পদ্ধতিমতে শুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতিমতে ছষ্ট। 
যেমন-- 

আমি যদি | জন্ম নিতেষ | কালিদাসের | কালে 

এই চরণটি তথাকথিত “অক্ষরবৃত্ত' এবং তথাকথিত “মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে দুষ্ট, কিন্তু 
তথাকথিত 'ম্বরবৃত্ত' রীতির হিসাবে নিভুল। স্তরাং কোনও কবিতার চরণ 
শুনিয়া তখনই তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে বল! চলিত না, তিনটি রীতির নিয়ম 
মিলাইয়| তবেই তাহাকে ছন্দোদুষ্ট বল! যাইত। 


© , 


৮৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 

তাহ! ছাড়া, যে ভাবে এই তিনটি রীতির বিভাগ করা হয়, তাহাতে কি 
Putting the cart before the horse এই fallacy আসে না? কেহ কি 
প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, 
না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করেন? 

‘অনেকে বলেন যে, “স্বরবৃত্’ ছন্দ প্রারুত বাংলার ছন্দ, এবং হসন্তবহুল । কিন্তু 





ভুতের মতন | চেহারা যেমন | নিৰ্ব্বোধ অতি | ঘোর :৬+৬+২ 
যা কিছু হারার | গিন্নী বলেন | কেটা বেটাই | চোর ৬+৯+৮+২ 


এখানে প্রারুত বাংলার বাবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে ‘স্বরবৃত্ত’ নহে, 
“মাত্রাবৃত্ত', তাহা ছন্দোবিভাগ না করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে? .. 


মুক্ত বেশীর | গঙ্গ। যেখার | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে ৯৬৭৬৬ 
আমরা বাঙ্গালী | বাস করি সেই | তীর্থে__বরদ | বঙ্গে +৬+৬+৩ 





এখানেও ছন্দ হৃসস্তবহুল, স্থতরাং ইহাকে ‘ৰ্বৱবৃত্ত’ মনে করাই স্বাভাবিক। 
একমাত্র অন্থবিধা এই যে, “সবৃত্ে ইহার ছ্দাবিভাগ ‘মিলান’ যায় না, 
স্থতরাং ‘মাত্ৰাৰুত্ব’ বলিতে হয় ॥ কাধ/তঃ সকলেই আগে ছন্দোবিভাগ করিয়া 
পরে জাতিনির্ণ করিয়া আসিতেছেন। স্থৃতরাং ছন্দে/বিভাগের স্থত্র কি, 
তাহাই নিৰ্ণীত হওয়া দরকার ॥ জাতিবিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্ৰ| নিদ্দিষ্ট 
হয় না। ছন্দের মাত্রা ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, 
সে জাতি, যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের 
কয়েকটি নিয়ম ধরিয়া বাংল! ছন্দের আলোচনায় অগ্রসর হইলে এবং বাংলা 
ভাষার তথা বাঙালীর ছন্দের মুল প্রকৃতির বিষয়ে অবহিত না হুটলে নানাবিধ 
প্রমাদে জড়িত হইতে হয়। 

তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি ‘বৃত্তে’ মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন? “স্বরবৃত্তে” 
ও “অক্ষরবৃত্ে পার্থক্য কি ? “স্বরবৃত্ে” স্বর গুণিয়া মাত্রা ঠিক করিতে তয়। 
অক্ষরবৃত্ৰে’ কি হরফ, গুণি! ঠিক করা হয়? ছন্দের পরিচয় কানে; স্বৃতরাং 
যাহা নিতান্ত দর্নিগ্রাহথ এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন ( অৰ্থাৎ 
হরফ, ), তাহ। কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষর লোকেও তো 
ছন্দ:পতন ধরিতে পারে। রোমান্‌ বর্ণনালায় তথাকথিত “অক্ষরবৃত্ত” ছন্দের 
কবিতা লিখিলে কিরূপে তাহার হিসাব হইবে ? ধ্বনির দিক দিথা বিবেচনা 
করিলে দেখা যায় যে, তথাকখিত ‘অক্ষরবৃত্তে' স্বর গুলিয়াই মাত্রা ঠিক করা 


© 
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হয়; কিন্তু কোন শব্দের শেষে যদি ০1০96৭ 51195 অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাতে ছুই মাত্রা ধরা হয়। কিন্ত তাহাও কি সর্ব হয়? 


‘ৰাদঃপতিব্োধ যথা! চলোৰ্শ্বি আঘাতে” 


“তোমার প্রীপদ-রজঃ এখনো লতিতে 
প্রসারিছে করপুট ক্ষুৰ্ধ পারাবার" 


এখানে ‘যাদঃ’, 'রজঠ শব্দে হুই মাত্রা, যদিও “দঃ বা ‘জঃ’ যৌগিক অক্ষর 
(closed syllable) | রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই দেখ! যায় যে, ‘দিক্‌-প্রান্ত’ শব্দটি 
অক্ষরবৃত্তে” কখনও তিন মাত্রার, কখনও চার মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। “দিক্‌” 
শব্দটিও কখনও এক মাত্রার, কখনও ছুই মাত্রার বলিয়া ধরা হয়। 





তৰ চিন্ত গগনের | দুর দিক্‌-সীমা ৮৮৮২৬ 
বেঙ্গনার রাঙা মেখে | পেয়েছে মহিমা ্প্ণত 
সনের ব্দাকাশে তার | দিক্‌ সীদান! বেছে = 
বিৰাগী স্থপনপাখী | চলিয়াছে খেয়ে । ="+* 


‘ঞ’ শব্দটি কখনও এক মাত্রার, কখনও ছুই মাত্রার বলিয়া ব্যবহৃত হয়। 
“মাতৈ: মাতৈঃ ধ্বনি উঠে গভীর নিলীখো 


এ রকম পংক্তিতে ‘ভৈ:” পদান্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রার । তাহা 
ছাড়া, শব্দের প্রারন্ডে কি অভ্যন্তরে যদি ০1০5০ ৪১118119 বা যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাও সর্বদ। এক মাত্রার বলিয়া গণ্য হয় না। 


ভবানী বলেন তোর | নারে ভরা জল । 
আল্ত| মুইবে পদ | কোথা খুৰ ৰল ৷ 
এখানে ‘আল্‌’ ও ‘ধুই’ শব্দের আন্ত স্থান অধিকার ক্রিছ়াও ছুই মাতার বলিয়া 
পরিগণিত । সেইরূপ_ 
চিন্নি কেটেছে দেখে | গৃহিণী সরোষ "+৩ 
ঝি বলে ঠাক্রণ সোর | নেই কোন দোষ পক 
এখানে “ভিম্ঠ দীৰ্ঘ সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, “অক্ষরবৃতে* সংস্কৃত 
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৯০ লা ছন্দের মূলসূত্র 


শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত 1০55৭ 5511019 বা যৌগিক অক্ষরের 
নীর্ষীকরণ চলে না। কিন্তু এ মত কিঠিক? 


গিয়েছি £ কাঞ্চন ই পলী বুনন 

সৰ্বাঙ্গ : অলে' গেল | অগ্নি দিল : গায় ০৮৮ 

ৰাতালে ছুলিছে যেন | নাৰ সমেত ৮৯৯ 
অথবা, 

আসে ব্বগুটটিত| | প্রভাতের অরুণ দুকুলে দৰা 

শৈলতটমূলে। 

মুগান্ধরের বাখা | প্রতাহের ব্যখার মাঝারে স্৮+১ 


এ রকম স্থলে এই মত খণ্ডিত হইতেছে ৷ স্বতরাং এই মাত্র বলা যায় 
যে, “অক্ষরবৃত্তে' ০1০56] 5$10819 কখনও এক মাত্রার, কখন দুই মাত্রার 
হয়। বাধা-ধরা পূর্বনিদ্দিষ্ট কোনও রীতি নাই। কিন্তু, কোন্‌ ক্ষেত্রে যে 
তথাকখিত “অক্ষরবৃত্তে' যৌগিক অক্ষর দীর্ঘ হইবে তাহার কোন নির্দেশ কেহ 
দিতে পারিতেছেন না ॥ কিন্তু পৰ্ব্ব-পৰ্ব্বাদ্-বাদ অস্গসারে তাহা সহজেই নিৰ্ণয় 
করা যায়। 
“ন্বরবৃত্তে'ও কি সৰ্ক্সদ| স্বর গুণিয়া মাত্রা স্থির হয়? 
(১) গরু গর গর | গর্জে দেৱা | কর ঝর ঝর | বৃষ্টি 
(২) আয়, আগ, সই | নল্‌ আনি গে | জল্‌ আনি গে | চল্‌ 
(৩) আই আই আই | এই বুড়ে| কি | ই গৌরীর | বর লো 
(৪) কিন্তু নাপিত | দাড়ি কামার | আৰ্ছধেক তার | চুল 
(৫) এক পরসার | কিনেছে সে | তালপাতার এক | বাণী 
(৬) এ সংসার | রসের কুটি 
খাই দাই আর | বজা লুটি 
(4) নির্ভয়ে তুই | রাখ্রে মাখা | কাল রাত্রির | কোলে 
(৮) বসেছে আজ | রখের তলার | স্থান যাত্রার | মেলা 
(৯) আগাগোড়া | সব শুনতেই | হবে 
(১-) বাপ বললেন, | কিন হেসে, | "তোমরা মায়ে | বিয়ে 
এক লগ্রেই | বিয়ে ক’রো | আমার মরার | পরে 
(১) এমনি করে | হার, আমার | দিন যে কেটে | যার 


ভি 
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(১২) কপালে ব| | লেখা আছে | তার ফল তে! | হবেই হৰে 
(৯০) গেছে দোহে। ফরাকাবাদ | চলে 
সেইখানেতেই | যর পাত্ৰে | ব'লে । 
(১৪) হায় কি হ’লে| | পেটের কথা | বেরিয়ে গেল | কত 
ইস্তক সে | লাউ টম্‌সন্‌ | বেরাল হন্দুর | বত 
(১০) বাইরে শুধু | জলের শব্দ | কুপ্‌ সপ | প্‌ 
দি ছেলে | গল্প শুনে | একেবারে | চুপ, 
এগুলি কোন্‌ বৃত্তে রচিত? “স্বরবৃত্তে' তো? নিম্মরেখ পর্বদগুলিতে থে স্বর 
শুণিষা মাজ স্থির করা হয় নাই, তাহা তো হ্ুস্পষ্ট। কারণ, এ পৰ্ব্গুলিতে 
স্বরের সংখ কখন তিন, কখন ছুই হওয়। সত্বেও সগ্নিহিত চতুঃদ্বর পর্বের সহিত 
মাত্ৰায় সমান হইতেছে । তাহ! হইলে “ব্বরবৃত্তে'ও কখন কখন ০০৪৭ ৯১1৭1১1৮-কে 
দুই মাত্র! ধর! হয়, স্বীকার করিতে হইবে। স্বৃতরাং বলিতে হয় যে, প্রবৃত্ত” 
ছন্দেও আবশ্যক-মত 5১1৷৯১৷০-কে দীৰ্ঘ করিতে হয়। কিন্তু সেই আবশ্যকতার 
স্বরূপ কি? পর্বদ-পর্ব্াগ-বাদে তাহারই ব্যাখ্য। দেওয়া হইয়াছে। 
এতন্তিন্ন তথাকথিত ‘মাত্ৰাৰুত্ত’জাতীয় কবিতাতেও যে সর্বদা ‘মাত্ৰাৰৃত্বোর 
নিয়ম বজ্জায় থাকে, তাহা নহে। হেমচজ্ের ‘দশমহাবিদ্ধ" কৰিতাটিতে 
বা রবীন্দ্রনাথের ‘জনগণমন-অধিনায়ক’ কৰিতাটিতে “মাত্রাবৃত্তে'র নিয়মগুলি 
প্ৰতিপালিত হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ কবিতাগুলি 
সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত। বাংলায় ০0০০ syllable-aর দীৰ্খ উচ্চারণ প্রায় 
হয় না; এ কবিভাগুলিতে বহু ০06০ 55114১1৩-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে। 
কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময়ে সংস্কতান্থগ হইলেও, ছন্দ সংস্কৃতের নহে, ছন্দ 
বাংলার। ইচ্ছা করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ যে বাংলা কবিতায় চালান যায় না-- 
ইহা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ছন্দের মূল ধাত ও নিয়ম 
বজায় রাখিলে ০০০০ 5$1181৩-এর দীৰ্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে পারে। 


যেমন 


এর বিহ্বল | করুণ! ছল ছল  শিঙ্কৱে জাগে কার | আঁৰি রে 


ঝড় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা-হন্দর | চক্ষে 
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৯২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবির বহু রচনায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। 
এই সমস্ত সংস্কতগদ্ধি কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের 


নিয়ম অহুসারে হয় না, বাংলা ছন্দের নিয়ম অঙ্থসারে হয়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান 
করিলেই দেখা যাইবে ( ১৬ক স্থত্ৰ দ্ৰষ্টবা )। 
Open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ “অক্ষরবৃতত”, “স্বরবৃত্” প্রভূতিতেও যে 
হয় না, এমন নহে। যথা 
‘ৰল্‌ ছিন্ন বাণে, | বল্‌ উদ্চৈযববরে 
না--না--ন|-- | মানবের তরে_' 


“কাজি ফুল | কুড়,তে | পেয়ে গেলুৰ | মালা 
হাত কুম্ভ পা বুম সীতারামের | খেলা’ 


স্থতরাং আসলে দেখা যাইতেছে যেসব রকম রীতির কবিভাতেই 
ছন্দের আবশ্যক-মভ ০০০. ও ০1০96] সব রকম ৪511%৮15ই দীর্ঘ 
হইতে পারে । কাজে কাছেই মাত্রাপন্ধতির দিক্‌ দিয়া তিনটি “বৃত্তে” 
বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই । আজকাল কেহ কেহ এজন্য 
‘অক্ষরৰৃত্ব’কৈ ‘যৌগিক’ অর্থাৎ মিশ্র বলিতেছেন ৷ কিন্তু “স্বরবৃত্ত', ‘মাত্ৰাৰৃত্ত’ ও 
‘যৌগিক’ (5753)__এইরপ শ্রেণীবিভাগ যে কিরূপ ॥1০81০] বা যুক্তির 
বিরুদ্ধ তাহা সহজেই প্রতীত হয়। 
বাংলা কাব্য হইতে বহু শত উদ্বাহরণ দিয়া দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্ৰিধা 
বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পড়ে। 
- নিয়ে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; কিন্তু ইহাদের 
কোনটিতেই কোন ‘বৃত্তের’ নিয়ম খাটে না। 


সোম ৯. 
জামাই | ভাগ্ন 





(১) জন 





/৩০৬৬/ ৩/ ০/ ০০ 
(২) বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর | নদের এল | বান 

১0585285823 

শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন্‌ কন্তে | দান । 


(*) 
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বাংলা ছন্দে জাতিভেদ (?) 
ভক দিছে পি | ৰেৰীবর 
নিহুল। শোভাকীয় 
হাক ৰি ক লোতাকর 
দিকে দেবীর 


"= fi 2, ৮০ ২০৯৮/ ৩৩ 
যে রন্ধন | খেয়েছি (= খেছ্‌ছি ) আমি | বার বৎসর | আগে 
এরর: 

আজ কেন | নিভে আমার | সেই রন্ধন | লাগে । 

ব্য হর- 

শুক বলে | আমার কৃষ্ণ | জগতের | কালে৷ 

ভকত কঠ জী ০০০০ ৩০ 

শারী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলে| ৷ 


5 রর: 
কাহিছেন | সুনিবর | এস্নি ক'রে | যেতেই কি হয় 





হিরা হাত 
চাই]লক্ষ কথা | সমাপন | এই কথার | উত্থাপন, 





দিন ঠাহ | ওঠ মুড ভোর 

কি বলিলে ; সৌরভ কল করিতে? বার 

সাদ হলে তল আরি দিল ; গাঁর। 

| বোম বুলে । সেলে গজে | সৰ্ভায় বাৰে 
ভ্যান হিন্দু জানি বোলে বিশ বিন | বাতি খাৰে। 

কোৱা | নবী দল? | বিভাসা্য় | কোখা ? 

বুবুকযেয | কারচুশিতে। মুখ হৈল। ভৌভা। 

ও জহি উদাস] একবার দেখ | ছেছে, 


EES) ০০ 


শত ৯৪ + 
| পথের ধারে | কত শত | বেসে । 


৯৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


(১০) সন্ধ্যাগগনে | নিবিড় কালিম। | অরণ্যে খেলিছে নিশি 
ভীত বৰন। | পৃথিবী হেডিছে | ঘোর অন্ধকারে নিশি 
হী মী শৰৰ | অটৰী পুড়ছে! আগিকে প্রধান 
অটটহালেতে | বিকট ভাবেতে | পুৰিছে বিটলী বন 


কুট করতালি। 





SS SALE 





বিন বিট | তম পিশাচ | হাসিছে ৰাজায়ে গালে। 
Les fe ht 

(১১) "জয় রাণী | রাষসিংহের | জয়"-- 
neds Jes. যু 
সেত্রিপতি | উর্ছন্বরে | কর 
=) Je acoso ee 

কনের বক্ষ | কেঁপে উঠে | ডরে, 


ছুটি চক্ষু | ছল ছল্‌। কৰে, 


হীন অলি 


বরঘাত্রী | হাকে সম | স্বরে 


= ৬০) =) ৮ 
“জর রাশ! | রামসিংহের | জয় 1” 





এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, এখানে বিভিন্ন ‘বৃত্তের নিয়মের ব্যভিচারী 
যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল, সেগুলি শুদ্ধ “স্বরবৃত্', শুদ্ধ ‘অগ্ষরবৃত্ত 
বা শুদ্ধ. 'মাত্রারৃত্ে'র উদাহরণ নহে। এই সমস্ত “ব্যভিচারী, কবিতাকে 
তবে কি বলা হইবে? আশা করি, তাহাদিগকে ছন্দোছুষ্ট বলিতে কেহ 
সাহস করিবেন না__বহুকাল হইতে বাঙালীর কান প্র সমস্ত কবিতার 
ছন্দে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে । বাংল! ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা 
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বাংলা ছন্দে জাতিভেদ (?) ৯৫ 


স্থান নিৰ্দ্দেশ করিতে হইবে । তবে কি প্রত্যেক “বৃত্তের প্রাচীন ও আধুনিক, 
শুদ্ধ ও বাভিচারী ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোহধিক বিভাগ করিতে 
হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে, প্রাচীন ‘সহ্বৱবৃত্ত’ বা প্রাচীন “মাজাবুন্ত' বা প্রাচীন ‘অক্ষরবৃত্ত’--ইহাদের 
মধ্যে পূৰ্ব্বনিদ্দিষ্ট একই মাত্রাপদ্ধতি দেখা যায় ন৷ ৷ আবশ্তক-মত হ্ৰস্বীকরণ 
ও দীঘীকরণ করাই চিরস্তন রীতি। তাহা ছাড়া, “ব্যভিচারী স্বরবৃত্ত' ইত্যাদি 
সংজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থির করা হয় না, কেবলমাত্র “স্বরবৃত্ত' 
ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও অসম্পূৰ্ণতা স্বীকার করিতে হয়। শেষ 
পৰ্যন্ত সতীদেহের হ্যায় বাংল। ছন্দকে বহু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, তাহাতে 
সব অনুবিধার পার পাওয়া যাইবে কি লা সন্দেহ । 

বাংলা ছন্দের প্ৰস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈত্তিহাসিক। বাংল! ভাষার 
কোন যুগেই তখাকধিন্স তিনটি স্বতজ্্র পদ্ধতিতে কবিতা রচিত হয় নাই। 
‘বৌদ্ধগান ও দোহা’, ‘শূন্তপুরাণ’ ইত্যাদি রচনার সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দী 
পধ্যস্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক্‌ মাত্রাপদ্ধতি বাংল! ছন্দে দেখ! যায় না। 
সর্বদাই Beat and Br ॥'॥e০৮৮ বা পৰ্ব্ব-পৰ্ব্বাঙ্গ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্রা 
নিণীত হইতেছে দেখা যায়। একই চরণের মধো কতকটা তথাক খিত “স্বরবৃত্তে'র, 
কতকটা তথাকথিত ‘মাত্রাবৃত্তে'র লক্ষণ নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে দেখা 
স্বায়। যে ছন্দ বাংলা কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য 
রচিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোন গভীর ভাবপূর্ণ কবিতায় যে ছন্দ অপরিহাধা, 
সেই ছন্দে অর্থাৎ পয়ারজাতীয় ছন্দে প্রপ্তাবিত কথেকটি “বৃত্তের নিয়মগুলির 
মিশ্রণ তো হুম্পষ্ট | যাহারা পূৰ্ব্বে ইহাকে ‘অক্ষরবৃত’ বলিয়াছেন, তাহারা এই 
সংজ্ঞার দুর্বলতা বুঝিয়া এখন বলিতেছেন যে, ইহ! ‘যৌগিক’ ছন্দ, অর্থাৎ ‘স্বরবৃত্ত’ 
ও ‘মাত্রাবৃত্তে'র বর্ণসঙ্কর। কিন্তু তাহারা যাহাকে 'শ্বরবৃত্ত' ও ‘মাত্ৰাৰৃত্ত 
বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম। প্রক্কৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাহার 
'অস্থকারকগণের কাব্য দেখিয়া তাহারা বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পনা 
করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের ‘স্বরবৃত্ত’ তাঁহাদের কলিত নিয়ম মানিয়া চলে না, 
প্ৰাচীন ‘মাত্রাবৃত্ত'ও তাহাদের নিয়ম মানে না। আধুনিক ‘স্বৱবৃত্ত’ ও ‘মাত্ৰাৰৃত্ত’ 
‘মিশাইষ্থ যে পদ্মারজাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একাস্ত অগ্ৰাহ্ব । 
তাহাদের স্বকল্লিত ছন্দ:শান্ত অস্থসারে যদি তাহারা পয়ারজাতীয় ছন্দের 
ব্যাখ্যা খুজিয়া না পান, তবে সে দোষ তাহাদের কলিত ছন্দঃশান্ত্ের ; 
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৯১ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 
বাংল! ছন্দের মূল তত্বটি যে তীহারা ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট 
প্রতীত হয়। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়! বাংলায় যে 
তিনটি স্বতন্ত্ৰ ‘বৃত্ত’ আছে, তাহ! কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। 
এই ৭ivi৪i০০ সম্পূৰ্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ,_যত রকম fallacies of divi৪i০৷ আছে, 
সমস্তই ইহাতে পাওয়া যায়। 

আধুনিক অনেক কবিতাকেই অবশ্য যে-কোন একটি “বৃত্তে” ফেলিহা দেওয়া 
যায়। কিন্তু আসলে বাংলা ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবর্তনীয়। পূর্বেধাক্ত 
Beat and Bar '[')॥৩০৮)-তে স্থত্রাকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে । 
আধুনিক কবিরা সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়াই কোন কোন দিক্‌ দিয়া এক- 
একপ্রকার বীধা-ধর| রীতি বাংল! কাব্যের ছন্দে আনিতেছেন ৷ কিন্তু সেই রীতি 
দেখিয়াই বাংলা ছন্দের মূল গ্রকুতি বুঝ যায় না। আধুনিক এক একটি 
রীতিতে বাংলা ছন্দের কোন একটি প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি 
হইয়াছে । আধুনিক অনেক 'স্বৱমাত্তিক' ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেরই 
বশ্বীকরণ হয়; পরস্ধ আধুনিক ‘মাত্ৰাবৃত্ৰ’ ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেরই দীর্ঘাকরণ 
হয়। ইচ্ছা করিলে অন্যান্য বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবিরা চালাইতে পারেন; 
যেমন, এমন এক রীতির ছন্দ চালান সম্ভব যে, তাহাতে কেবলমাত্র বাঞ্জনান্ত 
অক্ষরেরই দীখীকরণ হইবে, কিন্তু যৌগিক-সবরাস্ত অক্ষরের দীর্বীকরণ চলিবে ন| । 
কিন্তু বাংলা ছন্দের যে প্রবৃত্তিকেই কবির! বিশেষভাবে ফুটা ইয়॥ 
তুলুন না কেন, মূল সূত্রগুলিকে ভাহাদের মানিয়া চলিতেই হইবে ৷ 
আধুনিক কবিরা যে সৰ্ব্বদাই আধুনিক “স্বরমাত্রিক ব| আধুনিক 'মাত্রাকৃত' বা 
“বর্ণমাত্রিক" ছন্দে লেখেন, তাহাও নয়। 

যাহা হউক, মাত্রাপন্ধতির দিক্‌ দিয়া যে বাংলা ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্ৰ জাতি 
আছে, এরূপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই । 





ছন্দের রীতি 


যে তিন ধরণের কবিতার কথা আধুনিক কবির! বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব 
ও পরস্পরের সহিত পার্থক্য__লয়ে, মাত্রা গুণিবার পদ্ধতিতে নয়। ছন্দে" 
বন্ধনের জন্য অবশ্য মাত্রার হিসাব ঠিএ-ঠাক বজায় রাখা আবশ্যক, কিন্তু কোথায় 
কোন্‌ অক্ষরটি হন্দ, কোন্‌ অক্ষরটি দীৰ্ঘ--এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের 
প্রকৃতি ঠিক জানা হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী 
আছে, তেমনি ছন্দেও সংস্কৃত সাহিত্যের গোৌড়ী, বৈর্দভী প্রভৃতির প্রতিরূপ 
নানা রকম রীতি (511০) আছে। যে তিন রকম রীতির কবিতা বাংলায় 
প্রচলিত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিয়ে দিতেছি । চরণের লয়ের উপরই এক 
এক রকম রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। 

[১] ধীর লয়ের ছন্দ ব! তানপ্রধান ছন্দ € পয়ারজাতীয় ছন্দ ) 

বাংলা কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত রীতি, তাহার নাম 
দিতেছি পারের বীতি। এই রীতিতে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে 
“‘পয়ারঞ্জাতীয়’ বলা যাইতে পারে । ৮1 

এই ছন্দকেই ‘অক্ষরমাত্রিক’, ‘বৰ্ণমাত্ৰিক’, “অক্ষরবৃত্ত' ইত্যাদি নামে 
অভিহিত করা হয়; কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই নীতির কবিতায় 
মাত্রাসংখ্য। হরফ, বা বর্ণের সংখ্য! অনুযায়ী হইয়া খাকে। ধ্বনি- 
বিজ্ঞানসন্মত কোন বাখ্যা খুজিলে বলিতে হয় যে, এই ছন্দে সাধারণতঃ 
প্রত্যেক 951191৩ বা অক্ষরে একমাত্র ধর! হয়, কেবল কোন 
শব্দের শেষে হলন্ত ৪5111০ বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই 
মাত্রার ধর! হয়। কিন্তু পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, এই মাত্রাপন্ধতি যে 
সর্বত্র বজায় থাকে, তাহ। নহে ॥ মাত্রাপন্ধতির দিক্‌ দিয়| ইহার যথাথ স্বরূপ 
ধরা যায় না। 

পয়ার ধীর * লয়ের ছন্দ । পছারের রীতিতে কোন কবিতা পাঠ করার 





* কোন কোন পাঠক তানপ্রধান ছন্দের লয় সম্পর্কে “বীর” কথাটির ব্যবহারে আপত্তি 

করিয়াছেন । তাহার| মনে করেন বে, “বীর” ও “বিলম্বিত সমাৰ্থক ৷ তাহাদের এই ভ্ৰম 

দুরীতুত করার অন্ত “বীর” কথাটির বার্থ অর্থ কি, তাহা ১৫০০:০০-০০/০০১০-এর 4 Sanskrit- 
ৰ-90938. 





৯৬ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


সময়ে শুদ্ধ অক্ষরধ্বনি ছাড়াও একটা টানা হুর আসে ।- এই টানটাই 
পয়ারের বিশেষত্ব এই টানটুকুকে সংস্কতের ‘তান’ শব্দদ্বার৷ অভিহিত 
করিতেছি ( ইংরেজীতে ৮০০০] এম] ) | অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা 
তান মিশিয়া থাকে, কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং 
স্পষ্ট শ্ৰুতিগোচর হয়। উপমা দিয়া বলা বায় যে, পয়ারজাতীয় ছন্দে এক একটি 
ছন্দোবিভাগ যেন এক একটি তানের প্রবাহ। জোতের মধ্যে ছোট-বড় 
উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহারা স্থান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের 
একটানা স্থরের মধ্যে তজ্রপ মৌলিক-স্থরাস্ত বা যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর প্রভৃতি 
সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে । পদ্মারের এক একটি মাত্রা এই ধ্বনি- 
প্রবাহের এক একটি অংশ। এক একটি পূর্ণকায় হরফ্‌ বা বর্ণ_(ৎ। 2, তৎ 
ইত্যাদিকে গণনার বাহিরে রাখা হয় }--এইব্ধপ এক একটি অংশ মোটামুটি 
নির্দেশ করে। সুতরাং অনেক সময়ে হরফ, গুণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। 
এই হিসাবে এ ছন্দকে 'বর্ণমাত্রিক' বল! হইয়া খাকে, যদিও এ নামটিতে 
এই ছন্দের, মূল কথাটি নির্দেশ কর! হয় ন| । কেবল মাত্র অক্ষরধ্বনি দিয়াই 
পয়ারের এক একটি মাত্রা পুর্ণ হয় না, এইজন্ত শুদ্ধ ধ্বনিহিপাবে যে 
সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহারা পয়ারে সমান হইতে পারে । বিদেশীর কানে 
এই বিশেষ লক্ষণটি সহজেই ধরা পড়ে, এইজন্য তাহারা বাঙালীর আবৃত্তিকে 
৪102-৪০০৫ গোছের অর্থাৎ হুর করিয়া পাঠ করার মতন বলিয়া থাকেন। 
বাস্তবিক, গানে যেমন হুর আছে, বাঙালীর এই হ্থপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একটা 
টান ব| তান আছে। এই টানটিকে বাদ দিলে পদ্থারজাতীয় কবিতা পড়াই 
অসম্ভব হইবে। এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পয়ারে পাওয়া যায়, তাহা 
নহে; আধুনিককালে লিখিত পয়ারজ্গাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহ! আছে। 





English Dictionary হইতে উদ্ধৃত করিতেছি: “বীর steady, constant, firm, resolute, 
brave, energetic, courageous, self-possessed, calm, grave ; deep, low, dull (as 
5০58) তানপ্ৰধান ছন্দে এই লক্ষণগুলিই বিভনান, বিলম্বিত লয়ের সাতরাৃত্ত ছন্দে এই 
লক্ষণাদি নাই। 

শ্ৰীরতা, বীরত্ব mess, fortitude. 

ধীর ধ্বনি--* deep ৪০০০3." 

আশ! করি, ইহার প্র আর কে€ তানপ্রধান ছন্দের লৱ "বীর বলার আপত্তি কামেল না 

দি কেহ “বিলম্মিত' অৰ্থে “বীর কথাটি ব্যবহার কৰিয়| খাকেন, তবে তাহা অপপ্ৰয়োগ ৷ 





ছন্দের রীতি ৯৯ 


অঅন্তত্ৰ বলিয়াছি যে, “ছন্দোবোধ বাকোর অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া ছুই- 
একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে ।” পদ্বারজাতীয় রচনায় অক্ষরের 
অন্তান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া মূল স্বরের বস্কারকেই অবলম্বন করিয়া ছন্দ গড়িয়া 
উঠে। মূল স্বরের ধ্বনিই এ ছন্দে প্রধান, ব্াঞ্জনাদি অপরাপর বর্ণকে মূল '্বরের 
অধীন এবং মাত্র ইহার আকারসাধক ঝলিয। গণ্য কর! হয়। স্মতরাং ছন্দো- 
বন্ধের হিসাবে ব্যঞ্জনাদি গৌণধৰনির এখানে মুল্য দেওয়! হয় না। অক্ষরের 
স্বরাংশকে প্ৰাধান্য দিয়। যে পয়ারজাতীয় ছন্দে একটানা একট! ধ্বনি প্রবাহ 
স্থষ্টি করা হয়, এবং এই ধবনিপ্রবাহের এক একটি অংশে যে-কোন প্রকারের 
অক্ষরের স্থান সঙ্কুলান হয়, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। নিম্নোক্ত যে-কোন 
কৰিতাতেই ইহা লক্ষিত হইবে। 
(১) সহাতারতের কথা অস্ত সমান । 
কালীয়াম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 
(২) বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ ঘেবগণ, 
বিষৰ্ধ নিস্তব্ধ ভাব চিন্তিত ব্যাকুল ॥ ৰ 
(৩) জর ভগবান্‌ সৰ্বাশক্তিমান্‌ 
আয় জয় ভৰপতি । 
করি প্ৰণিপাত, এই কর নাখ-- 
তোমাতেই খাকে মতি । 
(৪) হে বঙ্গ, ভাওারে তৰ বিবিধ রতন । 
তা’ সবে ( অবোধ আমি ! ) অবহেলা করি' 
পরধন-লোতে মত্ত করিস ভ্ৰমণ ৷ 
(২) এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান, 
কালশস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন খন মান । 


শুদ্ধ অক্ষরধবনিকে প্রাধান্য না দিয়া, তাহাকে সুরের টানের অধীন রাখা হয় 
বলিয়া পয়ারজ্জাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পর্কে সমাবেশ করা যায়, অন্য 
রীতিতে লেখা কবিতায় ততগুলি করা যায় না । আট মাত্রা, দশ মাত্রার পর্ব 
এই পয়ারজাতীয় ছন্দেই দেখা যায় । 
অন্তান্ত রীতিতে লেখা কবিতা হইতে পয়ারজ্গাতীহ ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে 
হইলে এইরূপ, টান৷ সুরের প্রবাহ আছে কি-না, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া 
কক 
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১০০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


ধ্বনিপ্রবাহ চলিতেছে কি-না, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে । কেবলমাত্ৰ মাত্রার 
হিসাব হইতে কবিতার রীতি অনেক সময়ে বুঝা যাইবে না। 

পয়ারজাতীয় ছন্দের আর-একটি নিয়মের ( অর্থাৎ কোন শব্দের শেষের 
হলন্ত অক্ষরকে দুই মারা ধরার ) হেতু বুঝিতে হইলে, পদ্মারের আর-একটি লক্ষণ 
বুঝিতে হইবে । ‘বাংলা ছন্দের মূলতত্ব’-শীৰ্ষক অধ্যায়ের ২গ পরিচ্ছেদে বলিয়াডি 
যে, প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্তী অন্যান্য শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা বাংলা! 
উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তি। পয়ারজ্গাতীয় কবিতায় এই প্রবৃত্তির চরম 
অভিব্যক্তি দেখা যায়। এ প্রবন্ধে যে বলিয়াছি, “বাংলা ছন্দের এক একটি 
পৰ্ব্কে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া, কয়েকটি শব্দের সমষ্টি বলিয়া 
জ্ঞান করিতে হইবে.” তাহা পয়াবজাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষরূপে খাটে। 
বাংলার উচ্চারণপস্ততি অনুসারে প্রতোক শব্দের প্রথমে স্থরের গান্ধীধ্য সর্বাপেক্ষা 
অধিক, শব্দের শেষে সর্বাপেক্ষা কম। চিন্ত হলম্ব অক্ষরকে এক মাত্রার ধরিয়া 
উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চাবণ কিছু দ্রুত হয়| দরঙ্গার ; সুতরাং বাগ্যঞ্রের 
ক্রিয়া ক্ষিপ্ৰতর ও অধলীল হওয়া দরকার । কিন্তু যেখানে স্বৱগান্ধীধ্যা কমিথা 
আসিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়; স্বতরাং শব্দের অস্তিম 
হলন্ত সক্ষরকে একমাৱাৱ ধবিথা পড়িতে গেলে শব্দের শেষে স্বৱগাপ্ধাধোর বৃদ্ধি 
হওয়া দরকার । কিন্তু সেরূপ করা! স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের বিরোধী ; স্থতরাং 
পর়ারজাতীয় ছন্দে শব্দের অন্তিম হলন্থ ্ক্ষরকে একঘাত্রার ন! ধরিয়া! দুই মাত্রার 
ধর! হয়। বিশেষতঃ যেখানে স্বরগাস্তীর্য্যের হ্রাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে গতি 
স্বভাবতঃই একটু মন্থর হইয়া খাকে । এই কারণেও শব্দের অস্থিম হলস্ত 'অক্ষরের 
দীর্খীকরণের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক । সৰ্থাৎ, পরার ধীর লয়ের ছন্দ বলিয়া এখানে 
স্বভাবমাত্রিক অক্ষরই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় । 

পয়ারজাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাংলায় সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাধারণ 
কথাবার্তায় এবং গণ্যে আমরা ঘে রীতির অঙ্রপরণ করি, সেই রীতি ইহাতেই 
সর্বাপেক্ষা বেশী বজায় থাকে। কয়েক লাইন গড় বা নাটকীয় ভাষা| লইয়া 
তাহার মাত্র! বিশ্লেষণ করিলে দেখ। যাইবে যে, পয়ারের ও গদ্যের মাত্রানির্ণয় 
একই বাতি অনুসারে হইতেছে । উদাহরণ-্বরূপ পূর্বেবোক্ত অধ্যায়ের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদ ‘রামায়ণী কথা’ ও ‘হাস্তকৌতুক’ হইতে উদ্ধত অংশের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এই কারণে নাটাকাবো, মহাকাবো, চিন্তাগর্ভ কাব্যে এই 
রীতির ব্যবহার দেখা যায়। 
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ছন্দের রীতি ১০৯ 


পদ্মারঙ্জাতীয় ছন্দের প্ৰকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহার 
অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপথ্য পাওয়া যাইবে । রবীন্দ্রনাথ পয়ারের 
আশ্চধ্য 'শোধণশক্ভি*র কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ 
পয়ারের (৮+৬-:) ১৪ মাত্ৰ৷ বঙ্গাম় রাখিয়াই ঘুক্তাক্ষরহীন পদ্মারকে যুক্তাক্ষর- 
বহুল পয়ারে পরিবর্তিত কর! যায় ॥ ইহার হেতু পূৰ্ব্বেই বল! হইয়াছে। পদ্জারের 
একটানা তান বা ধ্বনিন্সোতের এক একটি অংশ্রে মধো লঘু, গুরু-_সব রকম 
অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যাহ বলিয়া এইরূপ হওয়া সম্ভব । বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে 
যথেষ্ট ফাক থাকে, সেই ফাকট| সাধারণতঃ স্বব্রে টান দি! ভবান থাকে। 
স্থতরাং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় না । এইজন্য 


তৎসম, অৰ্দ্ধ-তত্সম, ভন্তুব, দেশী, বিদেশী সব রকমের শব্দ সহজ্ছেই পয়ারে স্থান 
পাইতে পারে। 


কিন্তু পয়ারজাতীর ছন্দে অক্ষরযোজনার একট! সীমা আছে। রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করিয়াছেন যে, 'দুদ্দাস্ত পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ হুঃলাধা পিন্ধান্ত’ এইরূপ চরণেই খেন 
পয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতার চরম সীমা রক্ষিত হইয়াছে । ইতঃপূৰ্ক্বে (১৮শ 
সুত্রে) এই সীমা নির্দেশ করা হুইয়াছে---পৰ্ব্বাঙ্গেৱ শেষ অক্ষরটি লঘু হওয়া 
আবশ্যক ৷ ‘বৈদান্তিক পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ছুঃসাধ্য পিন্ধাণ্ড' বলিলে তাহা আর 


কিছুতেই ১৪ মাত্রার বলিয়| ধরা চলিবে না, কারণ খতিক্‌” অক্ষরটিকে পয়ারে 
দীখ ধরিতেই হইবে । 


পয্মারের লয় ধীর বলিয়া পদ্ধাৱের ছন্দে কখন নৃত্যচপল বা ক্ষিপ্ৰ গতি, কিংবা 
গা ঢালা আরাম বা বিলাসের ভাব আসে না--পরন্ধ হ্বলাবতঃই এক্ট! অবহিত, 
সংযত হৃতরাং গন্তীর ভাব আসে। এইজন্য উচ্চাঙ্গের কবিত| পয্ারজ্ঞাতীয় 
ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে । অন্যত্র বলিয়াছি যে, এই ছন্দে ঘুক্তাক্ষরের প্রয়োগ- 
কৌশলে *ংস্কৃত ‘বৃত্ত’ ছন্দের অহুকপ একটা মন্থর, গভীর, উদার ভাব আসিতে 
পারে। “কারণ এই ছন্দে পদমধাস্থ হলন্ত অক্ষরকে ব্বিমাত্রক ধর! হয় না এবং 
তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা বঙ্কারের অবসর থাকে না ৷ স্বতরাং এখানে 
বাঞ্জনবর্ণের সংঘাত আছে । স্বতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার- 
কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ স্থষ্টি হয় ৷” স্থতরাং যে rhythmic harmony 
“বৃত্ত ছন্দের প্রাণ, তাহা অন্ততঃ মাত্রা-সমকত্বের অতিরিক্ত অলঙ্কারন্ূপেও 
পযার ছন্দে পাওয়া যাইতে পারে ॥ এ বিষয়ে মাইকেল যধুস্থদন দত্তই সর্বাপেক্ষা 
বড় রুতী। রবীজ্নাখের ‘তরঙ্গচুত্বিত তীরে মন্্ররিত পল্লব বীজনে প্রভৃতি 
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১০২ বাংলা ছন্দের মুলসূত্ 


চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে পয়ারজাতীয় 
ছন্দের হুর উচু করিয়া বাধা যায়। বাংলা ছন্দে পয়ারই ক্রুপদজাতীয। 


রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ছন্দকে সাধু ভাষার ছন্দ বলেন, কারণ এ ছন্দে 
যুক্তাক্ষরবহুল সাধু ভাষার শব্দপ্রয়োগের সুবিধা বেশী। কিন্তু সাধু ভাষ! 
হইলেই যে এই রীতির ছন্দ হবে তাহা নয়। ‘স্বরদাসের প্রার্থনা” কবিতাটিতে 
রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষা এবং বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্তু ও 
কবিতাটি এই রীতিতে রচিত নয়। 


পারের আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন যে, পর্থারে দুই বা দুইয়ের গুণিতক যে-কোন সংখ্যক মাত্রার 
পরে ছেদ বলান যায়। কিন্তু পয়ারজাতীয় ছন্দে তিন মাত্রার পরেও ছেদ 
বসান চলে ; যথা-- 
বিশেষণে সবিশেষ | কহিৰাৱে পারি । 
জান তে! * স্বামীর নাম | নাহি লয় নারী ॥ 


এখানে অন্বয় অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ 
বসান চলে | অমিত্ৰাক্ষরে ইহার উদ্গাহরণ যথেষ্ট; যথা 


নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা | 
রে দূত 1 =* অঅসমর-বৃন্দ | বার ভুজবলে || 
কাতর, * সে ধনুৰ্ধৰ | রাঘৰ ভিখারী ৷ ( মধুসুদন ) 


কি দপ্রে কাটালে তুষি | দীর্ঘ দিবানিশি 
অহলা, * পাষাপরূপে | খরাতলে মিশি ( রবীন্্রনাথ ) 


বসলে, রবীন্দ্রনাথ পথারজ্ঞাতীয় ছন্দের একটি খন্ডের বিশেষ একটি 
প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পরারজাতীয় ছন্দে যে-কোন পর্বাঙ্গের পরেই 
ছেদ বসান যায়; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পূর্ণচ্ছেদ পধাস্ত বসান চলে। পয়ার 
ছন্দে শব্দের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট ফাক রাখা যায় বলিয়াই এইব্পপ করা চলে । 
এ ছন্দে ছেদ ঘতির অধীনতা হইতে সম্পূর্ক্তপে মুক্ত হইতে পারে। এই 
কারণে যথাৰ্থ ৮1501. ৮৩০৪০ বা অমিতাক্ষর কাবা মাত্র পয়ারজাতীয় ছন্দেই 
রচিত হইতে পারে। 
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ছন্দের রীতি ১০৩ 


পদ্বারঙ্গাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে সমস্ত “নালিশ” আনিয়াছেন, 

সেগুলি একান্ত ভিত্তিহীন । ইহাতে যে ‘বাংল| ভাষার যথাৰ্থ রূপটি চাপা 
পড়িয়া গিয়াছে’ এ কথা সম্পূৰ্ণ ভৰাস্য-সিন্ধান্ত-প্ৰণোদিত ; বরং সাধারণ উচ্চারণ- 
রীতি এই ছন্দেই সর্বাপেক্ষা বেশী বজায় আছে। যদি কেহ ইহাকে 
একঘেয়ে” বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তিনি ‘মেঘনাদবধ-কাবা’ অথবা 
রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ অথবা ‘দেবতার গ্রাস’ প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষ বা 
বিচার করেন নাই । যিনি ইহাকে ‘নিস্তৱঙ্গগ বলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘বর্ষশেষ’, 
‘পিন্ধুতরঙ্গ’ প্রভৃতি কবিতার প্রতি বিচার করেন নাই। পঘারঙ্জাতীয় 
ছন্দ যে লিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন, অথবা ইহাতে যে ধ্বনিশাস্ত্ৰকে 
ক্কাকি দেওয়া হয়, এ কথা বলিলে মাত্র বাংলা ছন্দের ইতিহাস ও প্রকৃতি 
সম্বন্ধে সুস্ম বোধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ারজাতীষ ছন্দে ‘যতি 
অনিয়মিত এবং পৰ্ব্ববিভাগ অস্পষ্ট’, এরূপ অভিযোগ অভিযোক্ার ছন্দোবোধের 
শভীরতা বা স্থস্মতা সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করে। পদ্মাৱজাতীয় ছন্দ মিশ্র বা 
যৌগিক ছন্দ নহে। ইহাই বাংলার সনাতন ছন্দ, এবং বাংলার স্বাভাবিক মাত্রা" 
পদ্ধতি ইহাতেই রক্ষিত হয় । 

পূৰ্ব্বকালে যে সমস্ত ছন্দোবন্ধ কাবো প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমল্তই পয়ার- 
জাতীয় । শুধু পয্মার নহে, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি সমস্তই তানপ্রধান বা 
পয়ারজ্াতীয় ছন্দে রচিত হইত। 

প্রাচীনকালের পয়ারাদি ছন্দে সৰ্ব্বদাই অক্ষর গণিয়া মাত্রার ভিসাব পাওয়া 
যাইবে না। আবশ্যকমত হন্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল; যথা-- 


ৰাকা চাতুরী করি | দিবাতে মাগি 


সন্ধ্যাকালে বাও ভাল | সৃহস্থ দেখিয়া 
( বংলীবদ্ন, মনসামঙ্গল ) 


গ্রাস রঙ ফুলি | জগতে বাখানি 
বন সশ্চিনে বহে গঙ্গা তরঙ্িলী 
( কৃত্তিবাস, আত্মপরিচয় ) 


পিককুল কলকল | চঞ্চল ব্দলিদ্ল, | উছলে সরব জল | চল লো বনে 
( সধুতদেন ) 


© 


১০৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


আধুনিক কালেও পহছারঙ্গাতীয় ছন্দে সৰ্ব্বদা অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব 
পাওয়া যায় না। “বাংলা ছন্দে জাতিভেদ’ অধ্যায়ে তাহার উদাহরণ দেওয়া 
হইয়াছে। 


[২] বিলব্দিত লয়ের ছন্দ বা! ধ্বনিপ্রধান ছন্দ 
(আধুনিক মাত্রারৃস্ত বা ধ্বনিমাত্ৰিক ছন্দ ) 


আর-এক রীতির কবিতাকে ‘মাত্ৰাবুত্ত’ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এই 
নামটি খুব স্বষ্ঠু বলা যায় না। কারণ, বাংলা তথা উত্তর-ভারতীয় সমস্ত প্রাকৃত 
ভাষাতেই প্রায়শ: সমমাত্ৰিক পৰ্ব্ব লইয়া ছন্দ রচিত হয়। সংস্কৃতে ‘মাত্ৰাৰৃত্ত’ 
যে অৰ্থে প্রচলিত, সেই অর্থে সমস্ত বাংল! ছন্দই ‘মাত্ৰাবৃত্ত’ বলা যাইতে পারে। 

কেবলমাত্ৰ মাত্ৰাপদ্ধতির খোজ করিলে অন্যান্য রীতির কবিতার সহিত 
এই রীতির কবিতার পার্থক্য বুঝা থাইবে না। আধুনিক সময়ে কবিরা 
মোটামুটি একটি স্থির পদ্ধতি অনুসারে এই ধরণের কবিতায় মাত্ৰাযোজনা 
করেন, অৰ্থাৎ যৌগিক অক্ষরমাত্রকেই দীর্ঘ ধরেন এবং অপর সব 
অক্ষরকে ভ্রস্ব ধরেন । তবে সর্বদাই যে তাহারা অবিকল এই নিয়ম অস্থসরণ 
করেল, তাহা নহে; মৌলিক স্বরের দীর্ঘীকরণের উদ্গাহরণও যে পাওয়া যায়, 
তাহা পূৰ্কোই বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের ‘মাত্ৰাবৃত্ত' ছন্দে কিন্ত 
অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে পূর্ববনিদ্দিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিল না। পদাবলী-লাহিতো 
তাহাই দেখা যায়। নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে 


এ 


ভালক দাম ছেৱি | চিত অতি কল্পিত | লোচনে বহে অনুরাগ | 


টন নৰৰ] 
তুরাগ অন্ত | জাগয়ে নিরন্তর | ধনি ধনি গোহারি সোহাগ। 


এখানে হৃশ্ব ও দীৰ্ঘ বলিয়া অক্ষরের দুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার করা হয় নাই; 
অথচ ইহা খাঁটি “মাত্রাবৃত্' রীতির উদাহরণ। অতি প্রাচীন কালের “মাজাবৃত্ত” 
ছন্দের কবিভাতে__যেমন, ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা+হ-_এই লক্ষণ দেখা যায় ;-_ 


ধামাৰ্বে চাটিল | সাক্ষৰ 
এবি রে 
পারগানি লোব্দ | নিভর তরই 


© 


ছন্দের রীতি ৯০৫ 


বস্তুতঃ বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে কবিতায় কোন পূর্বনিদ্দিষ্ট পদ্ধতি অস্থসারে 
অক্ষরের মাত্ৰ৷ স্থির থাকে না অর্ব্দাচীন প্ৰাকৃত হইতে প্রাচীন বাংলা প্রভৃতির 
পার্থক্যের এই অন্যতম লক্ষণ । 

স্বতরাং তথাকথিত ‘মাত্াবুত্ত’ ছন্দ ও পয়ারজাতীঘ ছন্দের তুলনা করিলে 
মাত্ৰাপঙ্ষতির দ্বিক্‌ দিয়া খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইবে না। ছন্দের আবস্যকমত 
অক্ষরের দীর্থীকরণ উভয়ঙ্জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে 'মাত্রানৃত্প্জাতীয় ছন্দে 
দীর্থাকরণ অপেক্ষাকৃত বহুল। 

তথাকথিত “মাত্রাবুস্' ছন্দের মূল লক্ষণটি এই যে, ইহা বিলন্দিত লায়ের 
ছন্দ। সুতরাং এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ স্বভাবতঃই হই! থাকে । 
এমন কি, প্রয়োঙ্গননত মৌলিক-্বরান্ত অক্ষরেরও যদৃচ্ছ দীর্থীকরণ চলিতে 
পাবে। ( স্থঃ ৩১ জঃ) 

পযারজাতীয় ছন্দের সহিত এই “মাত্রাবৃত' ছন্দের অন্যতম পার্থকা এই যে, 
‘মাত্ৰাৰুম্তে’ উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান । পয়ারে অক্ষৱ- 
ধ্বনির অতিরিক্ত যে-একটা স্তরের টান থাকে, “মাত্রাবৃত্তে' তাহা থাকে লা 
সুতরাং পয়ারের ক্ায ‘মাাবৃত্তে'র স্থিতিস্থাপকত! গুণ নাই, শোষণশক্তিও 
নাই । যদি দেখা যায় যে, কোন একটি কবিতার চরণ কি রীতিতে লিখিত 
তাহা মাত্রার হিসাব হইতে বুঝিবার উপায় নাই, তখন এই স্থরের টান আছে 
কি না-আছে তাহা দেখিয়া রীতি স্থির করিতে হয়। 

যত পার বেত | ন! পায় বেতন | তবু না চেতন মানে 
এবং 
বসি’ তরু "পরে | কলরব করে, | মরি মর, আহ! মরি 
_ এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক । কিন্তু প্ৰথমটি যে ‘মাজ্াৰুত্ত’ বীতিতে 
এবং দ্বিতীয়টি যে পদ্মারের রীতিতে রচিত, তাহা এ স্থরের টান আছে কি 
ন!-মাছে, তাহা হইতে বুঝা যাহ । 

‘মাত্ৰাবৃত্ত’ ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য দেখ। যায না। প্রত্যেক 
পঠ্টোচ্চারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এইজন্য যৌগিক অক্ষরের 
দীর্ধীকরণের দিকে ইহার প্ৰবৃত্তি আছে। ( এই দীর্থীকরণ কি ভাবে হয়, তাহা 
“বাংলা ছন্দের মৃলতব্ব-শীৰ্ষক অধ্যায়ের ওয় পরিচ্ছেদে বলিযাছি ।) যৌগিক 
অক্ষরকে অন্যান্য অক্ষরের সহিত সমান হম্থ ধরিছা পড়িতে গেলে, একটু অধিক 





১৯৬ বাংলা ছন্দের মুল সূত্র 


জোরের সহিত জ্ৰুত লয়ে উচ্চারণ করা দরকার হইয়া পড়ে । কিন্ত ‘মাত্ৰাবৃত্ত 
ছন্দ ক্রুত লয়ের একান্ত বিরোধী। বস্তুতঃ ‘মাত্ৰাবুত্ত’ ছন্দে আরামপ্রিয়তার ও 
আয়াসবিমুখতার চূড়ান্ত অভিবাক্তি দেখা যায়। এইজন্য এই ছন্দে বর্ণসংঘাত 
ও হম্থীকরণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাকিলেই 
তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া ছুই মাত্রা পুরাইয়া দেওয়া হয়। এই ধরণের ছন্দে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যঙ্ছকে একট্রখালি আরাম দেওয়া হয়। এবং 
সেই অক্ষরটির উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির বস্কারটিকে টানিয়া 
রাখিতে হয়। এইরূপে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দুই মাত্রার অক্ষর বলিয়া 
পরিগণিত হয়। 

“মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের খুব সুক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হয়। কতটুকু 
শ্বাসবায়ুর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক কয়েকটি বাগ্যঙ্জে কতটুকু আয়াস হইল-_ 
সমস্তই ইহাতে বিবেচনা করিতে হয় । তাহা ছাড়া, গা ছাড়িয়া দিয়| বিলস্বিত 
লয়ে উচ্চারণ করাই এই ছন্দের প্ররুতি । তরাং এই ছন্দ অপেক্ষারুত দুর্বল 
ছন্দ । বেশী মাত্রার পর্ব এ ছন্দে ব্যবহার করা যায় না। ইহার শক্তি ও 
উপযোগিতা সীমাবদ্ধ | কিন্তু এই ছন্দে দীর্থীকরণের বাহুলা আছে বলিয়া ভ্রম 
ও দীর্খের সমাবেশে ইহাতে বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু তাহাতে যে 
ধ্বলিতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা যে ঠিক ইংরেন্তী ক! সংস্বতের অচ্ুক্ধপ ছন্দংস্পন্দন 
নহে, তাহা অন্যত্ৰ আলোচন! করিয়াছি । তবে বিদেশী ছন্দের অস্করণ করিতে 
গেলে আমাদের 'মাত্ৰাবৃত্ত’ ভিন্ন উপায় নাই, কারণ অক্ষর-পরস্পরার মধ্যে 
যে গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহার কতকটা 
অহুকরণ এক “মাত্রাবৃত্তে'ই সম্ভব। সতোন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল্‌ ইস্লাম প্রভৃতি কবিরা 
তাহাই করিয়াছেন। ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাতপ্রবল চন্দে অবশ্য গুণগত 
পার্থকা খুব স্পষ্ট ; কিন্তু তাহাতে মাত্র একটার বেশী ৯৮০৮০ বা ছাচ নাই, 
স্থতরাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাচের ছন্দের অস্থকরণ করা চলে না। 

পয়ারের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, ‘মাত্ৰাৰৃত্ত’ মেয়েলি ছন্দ, পয়ার 
যেন পুরুষালি ছন্দ। যেটুকু কাজ 'মাত্রাবতে*র দ্বারা পাওয়া যায়, সেটুকু বেশ 
স্থন্দর হয়; কিন্তু ‘ইল্ডক্‌ জুতা-সেলাই নাগাদ্‌ চণ্ডীপাঠ’ ইহাতে চলে না। 
পয়ারে কিন্তু ‘পাখী সব করে রব’ হইতে আর্ত করিয়া ‘গৰ্জ্জমান বজ্ৰাগ্মিশিখা’র 
নির্ধোষ, এমন কি ‘চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাট| তারার ক্রন্দন’ পধ্যস্ত 
প্রকাশ করা যায় । 
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[৩] দ্ৰুত লয়ের ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ( বলপ্রধান ছন্দ ) 
আর-এক রীতির ছন্দকে “ছড়ার ছন্দ’, কখন কথন “স্বরবৃত্'ও বলা! হয়। 
এ ধরণের ছন্দ পুর্বে গ্রামা ছড়াতেই ব্যবহৃত হইত, এ জন্য ইহাকে ছড়ার ছন্দ 
বলা হয়। আজকাল সাধু ভাষাতেও এ ছন্দ চলিতেছে। সাধারণতঃ এ রকম 
ছন্দে প্রত্যেক )!|৭৮|০ বা অক্ষর একমাত্রার বলিয়া গণ্য করা হয়, অর্থাৎ শুধু 
কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে তাহ! গণনা করিলেই অনেক সময়ে মাত্রার 
হিসাব পাওয়া যায়। এ জন্য কেহ কেহ ইহাকে স্বরমাত্ৰিক বা স্ৰরৰূত্ত বলেন। 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে মাত্রা গুণিবার পদ্ধতি হইতেই এই রীতির ছন্দের 
আসল ন্বরূপটি বোঝা যায় না। পূৰ্ব্বে দেখিয়াছি যে, এ রকম ছন্দেও মধ্যে মধ্যে 
কোন অক্ষর ছিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তা’ ছাড়া, পারজ্ঞাতীয় 
ছন্দেও তে| স্বরধ্বনির প্ৰাধান্য আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অঞ্চর ভিন্ন 
অন্য অক্ষর সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণা হয়। স্ৃতরাং, স্থানে স্থানে 
মাত্রাগণনার বিশেষ আছে--ইহাই কি পয়ারের সঠিত এই ছন্দের পার্থক্য? 
তাহা হইলে পয়ার কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী বা অনৈসগিক রূপ? 
কিন্ত পয়ারের ও স্বরমাত্রিকের রীতি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা তো শোনামাত্র 
বোঝা যায়। 
অ দেখো গে! | বর্ধ। এলো! | দৈববালী | নিয়ে 
এই রকম কোন চরণের মাত্রার হিসাব পরার এবং স্বরমাত্মিক ছন্দ এই উভয়ের 
রীতি অহুসারেই এক । কিরূপে তবে ইহার প্রকৃতি বুঝা যাইবে? 
এই জাতীয় ছন্দের লয় দ্রুত ॥ প্রায় প্রত্যেক পৰ্ব্বেই অন্ততঃ 
একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে । সেই শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের 
বিশেষ লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয় । এইজন্য ইহাকে "শ্বাপাঘাতপ্রবল” বা 
‘শ্বাসাঘাতপ্ৰধান’ ছন্দ বলাই সঙ্গত ৷ স্থাসাঘাতের ন্ট বাগ্যস্ত্রের একটা সচেষ্ট 
প্রয়াস আবশ্যক ; এবং স্থনিঃমিত সময়াস্তরে তাহার পুনঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। 
এই কারণে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য খুব কম। পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে, 
এই ছন্দে কেবল এক ধরণের পর্ব বাবহৃত হয়; প্রতি পৰ্ব চার মাত্রা ও ছইটি 
পর্বাঙ্গ থাকে৷ সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চারিটি পর্ব থাকে, 
তাহাদের মধ্যে শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে । সত্যেন্দ্ৰনাথের 
আকাশ জুড়ে | চল্‌ নেমেছে | শা চলে | ছে 
চাচর চুলে | জলের স'ড়ি! স্ক্তো! ফলে | ছে 
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এই ছন্দের স্বন্দর উদাহরণ ॥ রবীন্দ্রনাথ দুই, তিন, চার, পাচ পৰ্কোর চরণও 
এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন। ‘পলাতকা’য় এইরূপ নালা দৈর্ঘ্যের চরণ বাবহৃত 
হইয়াছে। 
শ্বাসাঘাত থাকার দরুণ যৌগিক অক্ষর হৃন্দব বলিয়া পরিগণিত হয়।, 
শ্বাসাঘাতের দরুণ বাগযস্ত্ের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বোধহয় সক্কোচন 
ভয়) তজ্জন্ত উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘুতা অবস্তান্তাবী । এই লঘুদ্ধীকে লক্ষ্য 
করিয়াই সতোল্্রনীথ বলিয়াছেন-_ 
আল্গোছে যা’ | গায় লাগে তা’ | গুণ ছে বল | কে? 
পিল্ধ শাাসাঘাতপ্ৰধান ছন্দ বাংলা মাত্রাপদ্ধত্রির সাধারণ নিয়মের অধীন। 
জ্বতরাং এ ছন্দেও মাঝে মাঝে দীবীকরণ চলে । উদ্াহরণ পূৰ্ব্বেই দওয়া 
হইয়াছে । 
যৌগিক অক্ষরের উপর স্থাসাঘাত না পড়িলে ইহার প্রভাব স্পষ্ট অস্ত 
হয় না। এইক্ষলা এই ছন্দে (মৌলিক-স্ববাস্থ ক্আক্ষবের উপর স্বাসাঘাত পড়িলে 
তাভাতেও একট বৌণক দিয়া যৌগিক অক্ষবের ন্যায় পড্ডিতে হয়। যেমন 
দিন্তা বিনা | পাকা-1 নোনা 
কালো-1 ; তা সে | যতোই কালো | হোক 
‘দেখে-দেছি তার | কালো-01 হরিণ | চোখ 


শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষরের পরবর্তী অক্ষরটি সেই পর্বের অন্ততুক্ত হইলে 
- লঘু হওয়া দরকার । শ্বাসাঘাতের প্রয়াসের পর বাগ্যস্থ একটু আরামের 
'আবশ্বাকতা বোধ করে, পুনশ্চ হু্বীকরণের প্রয়াস করিতে, চাহে না। 

শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দের ছাচ বাধা থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মূল শব্দ 
ভাঙ্গিয়| দুইটি পৰ্ক্বাঙ্গের মধো ‘দওয়া চলে। পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত 
কোন ধ্বনিপ্রবা থাকে লা, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়া থাকে। প্রবল 
শ্বরাঘাতযুক্ত একটি যৌগিক অক্ষর এবং তাহার প্রতিক্রিয়াশীল একটি ত্য 
অক্ষৱ--এইভাবে প্রথম একটি পর্বদজ গঠিত হয়; দ্বিতীয় পৰ্ব্বাব্দে ইহার 
একটা মুৃত্র অন্গকরণ থাকে । এইভাবে অক্ষরবিস্বাস হয় বলিয়া এক রকম 
“চোখ কান বুজিয়া’ এই ছন্দের আবৃত্তি করা যায়। 

এই ছন্দে মাত্রার হিসাবের জন্য কবি সতোজুনাথ দত্ত একটি নূতন রকমের 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেন যে, চারটি হন অক্ষর দিয়া এই 


ভি 
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ছন্দে একটি পর্ব গঠিত হইলে, প্রথম পৰ্ব্বাঙ্গের একটি অক্ষরের উপর ঝৌক 
দিয়া তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়া পড়া হয়। স্থৃতরাহ তাহার 
ধারণা হয় যে, এই ছন্দে প্রতি পর্বে মাত্রাসংখা। ৪ নহে, ৪২ ৷ শ্ৰুতবোধের 
‘একমাত্ৰে। ভবেদ্গ্রব্বো---বাঞ্জনঞ্চার্্ধমাত্রকম্‌' এই স্থত্রের অন্থসরণ করিয়া 
তিনি প্রন্থাব করেন ঘে, যৌগিক অক্ষরকে ১২ মাত্রা এবং অন্যান্য অঙ্গরকে 
> মাত্রা ধরা উচিত ৷ ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গায় মাহ্জাসমকত্বের হিসাব 


পাওয়া যায়; যেমন শি 
১২+ ১২+১২ | ১২৯+১+১+১৯ |১২+৮১+৮১+১ | 
আর আর সই | জল আনি গে | জল আনি গে ।চল 
১+১২+১+১ !৯ব4+১+১+৯ | ১২+১+১+১ | 
আকাশ জুড়ে | চল্‌ নেমেছে _' | হুষ্যি ঢলে [ছে 


এসব স্থলে প্রতে৷ক সম্পূর্ণ পৰ্ব্বের ৪৯ মাত্ৰ৷ হইতেছে। কিন্তু আবার বহু স্থলে 
এই হিসাব ন্ন্তসারে মাত্ৰাসমকত্বের ব্যাখ।! পাওয়া যাইবে নাঃ ঘেমন-- 
১২২+১+১+৯৯ |১4+১৯১২৯+১+১ |১২+১৯+১+১৯ | 





সুপ্ত বীজের 1 গোপন কথা | অস্কুরে আজ | ছার 
১৬+১+১+১৯ | ১২+১+১+১২1১+১৯+১+১] 
কামধেনু আর { ক লতার | ছল (-২) নাতে | ভুলবে ন! 
১২+১+১৯+১৯ | ১+৯৯+৯+১৯ |[১২+৮১+১+৯১ | 

তাল পাতার এ | পুথখির ভিতর | ধৰ্ম্ম আছে | বললে কে 


( অথবা, তাল্‌ পাতারৈ-১$+ ১+ ১+ ১২-৫) 

এসব স্থলে দেখা যাইতেছে থে, সমমাত্রিক পর্বপরস্পরার এই হিসাবে 
কাহারও মাত্রা «ই, কাহারও ৫, কাহারও ৪২ হইতেছে । স্বতৱাং কবি 
সঙতোন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রাপন্ধতি গ্রহণ করা যায় ন| ৷ তিনিও শেষ পর্যন্ত 
তাহা বুঝিঘা এই হিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক হদ্ব ও সমসংখাক 
যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ব রচনা করিয়া হিসাবের গোলমাল এডাইয়াছিলেন। 
সত্যেন্দ্ৰনাথের প্রস্তাবিত মাত্রাপন্ধতি যে গ্রহণযোগ্য নয়, তাহা অন্যতভাবেও 
বোঝা যায়। শ্বাসাঘাতই যে এ ধরণের ছন্দে প্রধান তথা, তাহা তিনি ঠিক 
ধরিতে পারেন নাই । শ্বাসাথাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর 
করে। বাংলায় মাত্ৰাপদ্ধতি বাধা-ধরা বা পূর্বানিন্দিষ্ট নহে । প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
শব্দসংস্থান, স্বাসাঘাত ইত্যাদি অহৃসারে মাত্ৰ৷ নিণীত হয়। কাজে কাজেই 
ওরূপ কোন বাধা নিয়মে মাত্রার হিসাব চলিতে পারে না। 


© 


১১০ বাংলা! ছন্দের মূলসূত্র 


শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃতে দেখা যায় না। বঙ্গের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহা বড় একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিহারের 
গ্রাম্য ছড়া ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখ! হায়। হোলির দিনে বিহার- 


অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকে 
ছাপা 2 রানা | ছায়া! : রানা | ছায়া ২ যান | রা _" 
এই সঙ্কেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংলা শ্বাসাঘাতপ্রধান 
ছন্দের সঙ্কেত একই । কলিকাতার রাস্তা পশ্চিমা ( বিহারী ) ফেরিওয়ালারা 
এই সন্কেতের অস্থসরণ করিয়া চীৎকারপূর্ববক জিনিষ বিক্রয় করে-_ 
“লে £ বা-বু | দ্বোদ্‌“-ছে| ; পর “সা |! লেল্‌ জজ : বা-বু| ঘোরে 
ছন্দে এই রীতি বোধহর বাঙালীর পুর্ববপুরুষেরও নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, 
কারণ বাংলার গ্রাম৷ অঞ্চলের সাঠিতোই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। 
বাংলা ভাষার একটি লক্ষণ--অর্থাৎ দীৰ্খস্বর-বিমুখত|--এই রীতির ছন্দেরও 
বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার আদিম ইতিহাস নিৰ্ণয় করা কঠিন, তবে এইমাত্র বলা 
যাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি সাওতালি বাক্যে এই ছন্দের সঙ্কেত 
ব্যবহৃত হয়; যেমন-- 
পদদি-পি্‌: দ্বি-পাং | দ্বি-পিয্‌ : দ্বি-পাং | ছ্বি-পিন্‌ ; দি-পাং | তাং” 
তু-ডুৰ দুর | তুর: তু | তু-তুর ৷ তুর | তু" 
বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাছ্ের সন্কেতও তাই-- 
“গিজ-ত| ; গি-জোড়, | গিজ্-তা : গি-জোড়, | গিছ্‌-ত! ; গি-জোড়, | গাং” 
অথবা, 
শলাক্‌ চ £ ড়া চড়, | লাক্‌ চ : ডা চড় | লাক্‌ চ : ডা চড়, | চড় 
সম্ভবত: বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোলগ্জাতির প্রভাবের সহিত ইহার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার | কেহ কেহ বলেন বাংলার 
স্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস। এই মত একান্ত ভ্রান্ত । 
যিনি কিঞ্চিৎ অঙ্গধাবনপূৰ্ব্বক ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
তিনি কখনও এরূপ ভ্ৰান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন ন| ৷ পরবর্তী এক অধ্যায়ে 
ইহার আলোচনা করিয়াছি । রী 





ছন্দের রীতি ১১১ 


উপসংহারে একটি কথা পুনর্ববার বলিতে চাই। উপরে বাংলা 
ছন্দের তিন রীতির কথ! বলিয়াছি। কিন্ত বাংল! কবিতার তিনটি 
স্বতন্ত্র জাতিভেদের কথ! বলি নাই। একই কবিতার স্থানে স্থানে 
বিভিন্ন রীতির ব্যবহার থাকিতে পানে ৷ জ্ৰুত লয়ের স্থলে ধীর লয়» 
ধীর লয়ের স্থলে বিলম্দিত লয়ের ব্যবহার কখনও কখনও দেখা যাক্স॥ 
এমন কি একই চরণের খানিকটা এক লয়ে, বাকি অন্য লয়ে রচিত, 
এ রকমও দেখা যায়। * হু 


বাড়া বড়ি শাক পাতা ৰিল্ষণ। টান — (কত) 
কালিয়ে কাবীৰ রেখে | রেখাকে অন্ন. < -- (বীর) 
তোমা সব! | জানি আৰি | প্ৰাণাখিক | করি = (মীর) 
গ্ৰাণ হাড় যার | তোমা সৰা | ছাড়িতে না| পাতি => (জ্ৰতকৰীয়) 


বাংলা ছন্দের ভিত্তি পর্ব, এবং পর্বের পরিচয় মাত্ৰাসংখ্যায়। 
কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড়া ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, 
তদন্ুসারে তাহার রীতি নির্ণয় কর! যায়। বাংল! ছন্দের মাত্রা- 
পদ্ধতি এক ও অপরিবর্তুনীয়, তাহ! ছন্দের রীতির উপর নির্ভর করে 
না। কবিতা-বিশেষে পর্ববগঠন ও মাত্রাবিচার হইতে একটি 
বিশিষ্ট ভাব ব৷ রীতির আভাস আসিতে পারে । আবার, মাক্রা- 
জংখ্যাদি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা রীতিতে একই কবিতা 
পড়া যায়। ভিন্ন ভিন্স রীতির আলোচনা-প্রসঙ্গে মাত্ৰ৷ সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য করিয়াছি, তাহ! সেই রীতির চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কবিতাতেই 
খাটে। কিন্তু সকল কবিতাতেই যে কোন-না-কোন রীতির চূড়ান্ত 
বৈশিষ্ট্যগুলি পুর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা! নহে। 








* বিভিন্ন লয়ের পৰ্ব্ব একই চরণে খাকিলে তাহাদের সমজাতীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই 
চরণে জ্রত ও ধীর ( নাতিক্রুত ) লয় খাকিতে পারে। কিন্তু বিলম্বিত লয়ের স্থলে ক্রুত বা ধীর 
( নাতিক্ৰত ) লক্নের প্রয়োগ হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত রত লয়ের সবলে অপেক্ষাকৃত মন্থর 
লক্মের প্ৰয়োগ কর! বায়, কিন্তু ইহার বিপরীত করা বায় ন৷ ৷ সুতরাং ধীর লয়ের স্থলে বিলম্বিত 
লৃয্ের প্ৰয়োগ করা যায়, কিন্তু ইহার পৰত কলা ৰা 
লম্ের় ব্যবহার সম্ভৰ। 





বাৎল৷ ছন্দের লয় ও শ্রেণী 


বাংল| ছন্দের শ্রেণীবিভাগ-সম্পর্কে আলোচন! পূৰ্ব্বে কয়েকটি অধ্যায়ে করা 
হুইয়াছে। আরও ছুই-একটি কথা এখানে বলা হইতেছে। 
যাহাকে ধীর লয়ের ছন্দ ব! পথান্মজাতীয ছন্দ বল! হইয়াছে, তাহাকে কেহ 
কেহ ৮ মাত্রার ছন্দ বলেন ৷ কিন্তু এই রীতির ছন্দে কেবল ৮ মাত্রার নহে, 
১* মাত্রার পর্কেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এতন্তিপ্ন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার, 
৬ মাত্রার, ৭ মাত্রার পর্ষের ব্যবহারও এই রীতির ছন্দে বিরল নহে ; যখা__ 
* মাত্রার পর্ব-_নাসা তুল | তিল ফুল | চিন্তাকুল | ছশ 
বাক্য সবহি | সুধা বৃষ্টি | লোল দৃষ্টি | বিষ 


= = --এককানে শোভে | ফপিসগুল 





বসার কানে শোভে | ম্নিকুণ্ডল 





* = = _জয় ভগবান | সৰ্বশক্তিমান | জয় জয় ভৰপতি 
করি প্ৰণিপাত | এই কর নাখ | তোমাতেই থাকে মতি 


৭ = = _কন্া। বলি পৃথী | সীতারে ডাকে ঘনে 
কোলে করি সীহারে | তুলিল সিংহাসনে 
নানাবিধ বসন | ভূষণ পরিধান 
মুক্ডিষতী পৃথিবী | হুইল ৰিভমান = ( কৃত্তিবাস ) 
বিলঙ্বিত লছের ( ধ্বনিপ্রধান ) ছন্দকে কেহ কেহ ৬ মাত্রার ছন্দ বলেন। 
কখন কখন তাহার| বলেন যে, কেবল ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ব এই ছন্দে ব্যবহৃত 
হয়। কিন্তু ৪ ও ৮ মাত্রার পৰ্ব্বও বিলম্বিত লয়ের ছন্দে পাওয়া যায়। 


ল্যোত্যায় | নাই বাধ 
এই চাৰ | উন্মাদ 
এই মন | উন্মন 


তন্ময় | এই চাদ =:+8 
( সত্যেজ্্ৰৰাথ ) 








বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী ৯১৩ 


অঞ্চল সিকিত | গৈরিকে সরে সক 

নল লা এদল! ত) 
( সত্যেত্ঞৰাখ ) 

বংশ রয়েছে £ চাপা | মেনোপোটা মিললারই সপন 

মার্জার £ তির | হবে সে কি £ বিরারি ০৮৭ 


( মামল|--ছড়|--রৰীঅনাখ ) 
পয়ারজাতীদ্ ছন্দে কেবল দুই মাত্রার চলন আছে, এ মতও যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে হয় না । 
ধর্মেরে ভালাতে চাহে | বলের অন্তার = ( রবীক্রানাখ--নৈবেড ) 
এই চরণটিতে ছুই মাত্রার চলন আছে, এ কথা বলা যায় না। ছুই মাত্রা ধরিয়া 
ইহার পর্ববাঙ্গবিভাগ করা যায় না। 


বিলম্বিত লয়ের ছন্দে যে কেবল তিন মাত্রার চলন আছে, এ কথাও স্বীকার 
করা যায় না। 


অ্রুর মৌজতিক । 
হাতের সি! 
লহরের লীলা ঠিক 
লাঙছের মি ( সচ্যেত্ৰনাৰ ) 
এ ক্ষেত্ৰে তিন মাত্রা ধরিয়া পর্ববাঙ্গবিভাগ কর! সম্ভবপর নয়। 
বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ, এক, হইতে পারে মূল পর্বের মাআাসংখ্যা ধরিয়া, 
__যেমন ৪ মাত্রার, « মাত্রার ছন্দ ইত্যাঙ্গি। এইরূপ শ্রেণীবিভাগে ছন্দের 
ওজন বোঝা যায়। আর-এক রকম শ্রেণীবিভাগ করা যায়--চরণে বিভিন্ন 
গতির অক্ষরের সমাবেশ-সঙ্গসারে | ১৪নং স্থত্রে গতি-অহৃসারে পাচ রকমের 
অক্ষরের কথা বল! হইয়াছে--লঘু, গুরু, বিলম্বিত, অতিবিলস্বিত, অতিদ্রুত । 


ইহাদের মধ্যে এক লঘু অক্ষর সৰ্ব্বদা ও সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়, 


অন্য প্রত্যেক প্রকার অক্ষরেরই পরস্পরের সহিত সমাবেশের বিখিনিষেধ 
৪9038 B. 


১১৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 


আছে। নিয়ের নব্মাদ্বারা ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে। 
( ১৫নং সুত্ৰ জঃ ) 





চরণে বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার-অঙ্ুসারে ছন্দের নিয়োক্ত শ্রেণীবিভাগ 
করা যায় ই 
(১) লঘু ছন্দ_ 
এরূপ ছন্দের চরণে মাত্র লঘু অক্ষর ব্যবহৃত হয়। 
পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, 
কাননে কুহুষ কলি সকলি ফুটিল । 
বৰনি শুখাই, ওগো বিদেশিনী, 
তুমি হাসে শুধু, ধুরহাসিনী, 
বুদ্বিতে না পারি, কী জানি কীন্দোছে, 
তোমার মনে । 
এরূপ ছন্দে প্রতি চরণ ধীর লয়ে বা বিলস্বিত লয়ে পড়া যায় । 
(২) গুরু ছন্দ ( শুদ্ধ )_ 
এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু এই দুই প্রকার অক্ষর বাবহৃত হয়। ইহাই 
বৃত্ত পরায়লাতীয় ছন্দ। ইহা তানপ্রধান এবং ইহার লয় ধীর । 
[৩১ সুত্রে উদাহরণ (ই ) জঃ ] 
ক গুরু ছন্দ ( বিশ্ব )_ 
এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু ছাড়া বাভিচারী হিসাবে বিলস্বিত "বা 


© 


বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী ১১৫ 





অতিবিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন পৰ্ব্বাঙ্গেই একাধিক 
ব্যভিচারী অক্ষর থাকে না ৷ [ ৩১ স্ত্রের উদাহরণ (ঈ) আঃ] 

(৩) বিলম্বিত ছন্দ (শুদ্ধ )_ 

এরূপ ছন্দে লঘু ও বিলম্বিত এই ছুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইহাই 
ধ্বনিপ্রধান আধুনিক মাত্রাছন্দ | রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রচলন করেন ৷ ইহার 
লয়__বিলম্ষিত । [৩১ স্তরের উদাহরণ (উ) জ্রঃ ] 

(৩ক) বিলম্বিত ছন্দ (মিএ)__ ও 

এরূপ ছন্দে ঝ/ভিচারী হিসাবে অতিবিলমস্বিত অক্ষরও কদাচ. ব্যবহৃত হয়। 

[ ৩১ স্থত্রের উদাহরণ (উ) ভ্ৰঃ ] 

(৪) অতিবিলঙ্ছিত ছন্দ-_ 

এরূপ ছন্দে প্রতি চরণে একাধিক, অতিবিলঙ্গিত অক্ষরের প্রয়োগ হয়। 
অন্যান্য অক্ষর লঘু বা বিলম্বিত হইয়া থাকে। বল! বাহুল্য যে, এরূপ চরণের 
সাধারণ লয়--বিলপ্বিত। সংস্কৃত উচ্চারণের কথঞ্চিৎ অনুকরণ এই ছন্দেই 
মাত সম্ভব । [ ৩১ স্থত্তের উদাহরণ (ক), (৯), (এ) জর: ] 

(৫) ক্রুত ছন্দ (শুদ্ধ )_ 

ইহাই তথাকথিত ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্ৰধান ছন্দ । ইহার লয--জ্ৰুত। 
এরূপ ছন্দে লঘু ও অতিদ্রত এট দুই প্রকার অক্ষর সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 
গুরু অক্ষর সৌম্য রাখিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। 

[ ৩১ স্থত্ৰেৱ উদাহরণ (অ) জঃ ] 
(৫ক) ক্রুত ছন্দ (মিশ্র) 
এরূপ ছন্দের চরণে ব্যভিচারী হিসাবে বিলস্বিত ও অতিবিলস্বিত অক্ষর 


কচিৎ স্থান পাইয়া থাকে। [ ৩১ স্থত্তের উদাহরণ ( আ ) দ্রঃ ] 
ছন্দের জাতি, রীতি ও লয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এ কম শ্রেণীর ছন্দের 
বিবিধ উদাহরণ পূৰ্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। 


এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বাংল! ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি মূলতঃ এক ৷ উপরে 
যে কয় শ্রেণীর ছন্দের কথা বলা হইল সর্বত্রই সেই পদ্ধতি ও উহার মূল স্থত্ৰগুলি 
মানিয়া চলিতে হয়। 

বাংলা পছ্ের এক একটি চরণে কোন এক প্রকার অক্ষরের প্রাধান্য থাকে । 
লঘু অক্ষরের সহিত সেই প্রকারের অক্ষরের সমাবেশ হওয়াতে চরণের একটা 





১১৬ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


বিশিষ্ট লয় ও রীতির উদ্ভব হয়। যে পাচ প্রকার অক্ষর আছে, তদস্থসারে 
উল্লিখিত পাঁচটি শুদ্ধ বর্গের ছন্দ বাংলায় সম্ভব । শুদ্ধ বর্গের চরণে ব্যভিচারী 
অক্ষর কচিৎ স্থান পাইয়া থাকে, তাহাতে মিশ্র বর্গের উদ্ভব হয়, তবে ব্যভিচারী 
অক্ষর কোন পর্ববাঙ্গে একাধিক থাকিতে পারে না এবং চরণেও তাহাদের মোট 
সংখ্য! স্বল্লই থাকে, নহিলে লয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে না। তবে একথা স্বীকার 
করিতে হয় যে, ব্যভিচারী অক্ষরের কচিৎ প্রয়োগে লয়-পরিবর্তনের জন্তু ছন্দ 
কথন কখন মনোজ্ঞ, বৈচিত্তযসুন্দর, ও ব্যজনাসম্পদ্দে গরীয়ান্‌ হুইয়া থাকে। * 





* একজন লেখক বাংলা ছন্দকে তিনটি জাতে বিভক্ত করিয়াছেন-__পদভুমক। পর্কাতূমক 
ও ছড়ার ছন্দ । “বাংল! ছন্দের জাতি ও ঢঙ্’-দাৰ্ষক অধ্যায়ে যে ত্রিধা বিভাগের ত্ৰুটি আলোচনা 
কর! হইয়াছে, ইহা তাহারই পুনরাবৃত্তি; শুধু নামকরণে অভ্নৰত্ব আছে। পদ্মারজাতীয় ছন্দের 
এক একটি বিভাগকে ইনি নাম দিয়াছেন ‘পৰ’ । ‘পৰ’ কথাটির নান! অর্থ হয়, স্রতরাং এই কথাটি 
ব)বহার ন! করাই সঙ্গত। তাহা ছাড়! পদ্ভূমক বলায় এ জাতীয় ছন্দের কোন পরিচয় ওয়! 
হয় না, বরং একটা 74119 "০; ঘোৰ ঘটে। বাংলা! ছন্দের এক একটি ম22850.-এর 
প্ৰতিশব্দহিসাৰে কোন শব্দ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তথাকখিত তিন জাতীয় ছন্দ কি এতই 
পরপ্পরবিরোধী ? এ সম্বন্ধে হখেট আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে । 

ছেদ ও যতি শব্দ দুইটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের তাৎপর্য্য ভাল করিয়! 
বুঝিতে না পারার তাহাদের প্রয়োগে অনেক গোলযোগ করিয়াছেন। 

‘পদুলি ঠিক সমান সমান মাপের হয় না’--ভাহার ইত্যাদি মত গ্রহণযোগ্য নয়। এই 
অধ্যায়ের প্রারপ্তেই যে উদ্বাহরণগুলি আছে, তন্বার! ইহার খণ্ডন করা যায়। 

বাংল! ছন্দে কখন কখন যে অক্ষর হ'ব বা! দীর্ঘ হয়, সে সম্বন্ধে তিনি কোন সন্তোষজনক 
ব্যাখা! করিতে পারেন নাই। “ছন্দের প্রয়োজন বুঝিয়| অক্ষরগুলি হ'ব দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয় 
কিন্তু সে প্ৰয়োজন কি, কি ভাবে তাহা বোঝা বায়, এবং সে প্রয়োজনের প্রভাব কিরূপে ব্যক্ত 
হয়, তাং! তিনি বুঝাইতে পারেন নাই । পন 


ৰ 





ছন্দোলিপি 


অনেক পাঠকের সুবিধা হইতে পারে বলিয়া! বিভিন্ন প্রকারের ছন্দোবন্ধের 
কয়েকটি কবিতার ছন্দোলিপি দেওয়া হইল । 
48581 


ভুতের ; মতন | হারা £ যেমন | নিৰ্ক্োৰ £ অতি | খোর :৩+৩)+(৩+৩)+(৪+২)+২ 





, | কেট বেটাই | চোর 
=(৩+৩)+ (০+ ৩)+ (+৩) +২ 


বা কিছু £ হারার, | গিরি 





পৰ্ব্য--বন্মাত্ৰিক ৷ 
চর্মপ--চতুপ্পৰ্ৰিবিক, অপুৰ্ণপদী ( শেষ পৰ্ব্বটি তথ ) । 
প্তবক-_পরপ্পর সমান লমপদী ছুই চরণে সিআক্ষর ৷ 





রীতি-ধ্বনিপ্ৰধান ৷ 
লক--বিলপ্বিত ৷ 
8৯১. 
প্ৰনষি তোমারে £ আমি | সাগর- : উৰিতে = (১+৩+২) +(ত+৩) 
স্ম&+২+২)+৩+৯) 
=(৩+৩+২)-+ (৬+৩) 
আগারিছে ও করপুট | কুক: পারাৰার ॥ =০েৰ*_)+(২+৮) 


পৰ্ব্--অষ্টমাত্ৰিক 1 
চরণ --দ্বিপর্ৰিদিক, অপূৰ্ণপদী৷ (০০/০1০০/০) ( পদ্য ) । 





র্ীতি--তানপ্ৰধান । ৰা 





ল২+২+২+২)+২+২)+৫১+২) 





=(২+২)+(২+২)+১ 





১১৮ ংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


ঢ় লা = ত == নত == 
পা: রেতে | সোনার £ কুলে | আঁধার: মূলে | কোন্‌ : মায়া 
২+২)++২)++২)+(১+২) 


৬০. ৯৯ 


নৱ দেল | বাল-তা : তালে | বন । ২+২)+(২+২)+১ 
পৰদ--চতুৰ্মাজিক । 
চরণ--চতুন্পৰ্ক্বিক ও ত্ৰিপৰ্ক্বিৰু, অপূৰ্ণপথী । 
স্তবক--অসমপদ্দী ॥ চরণ ( ১ম = ৩য়, ২য় =*ৰ্ণ ), মিত্াক্ষর ( ক-খ-ক-খ ) ৷ 
ৰীতি--স্বাসাঘাতপ্ৰধান ৷ 





লক্ষ--জ্ৰত। 








=(৩+৩+২)+(॥+৪)+ (৪+ ৪ +২) 


পৰ্ব্ব--অষ্টমাত্ৰিক । 
চয্ম--ত্ৰিপৰ্কিক, অতভিপন্থী 1১39০৮০৯91০/90) ( দ্বীৰ্থ িপদ্বী ) । 
প্তবক--সমপন্থী ২ চরণ, মিত্ৰাক্ষর । 











রীতি ধ্নিপ্রধান ৷ 
ল-- বিলম্বিত ( অতিবিলম্বিত ছন্দ ) 
‘এ 43 
৬+৭+৩+০) 

এ নন $ বর? আমি | তোষায় ) সৰ) ক =(*+২+২)+(৬+৩) 
সঁপি রাজা £ তার? »৬+২+২)+0৩৮৩০) 
সষহাবাত্ৰা 1 ৬* কিন্তু বিবি | * --বুৰিৰ 2 কেমনে || স(৬+৯)+(+০) 
জা লীলা? 2 *- াঁড়াইলা। সে হুৰ £ আমাৰে} ** | =(*+5)+(৩+৩) 

পৰ্ব্--্টনাত্ৰিক ৰজাক 

চৰণ--দ্বিপৰিবিক অপূৰ্বপৰী ( পরার । } 

স্তৰক > , অসিত্াক্ষর, সমপদী ১:১৮ 

স্মীতি--ভানপ্ৰধান । 


লক্ক--খীয় । 





যদি তুমি £ মুহূর্তের তরে | 
ক্লান্ধিভৱে 2 { 


দাড়াও খনকি, 
তখনি ; চমকি | 
ভঞ্জিয়| : উঠিবে ; বিশ্ব | পু পুত : বস্তু £ পৰ্ব্বতে; 
পঙ্গু মুক | কবন্ধ : বির £ আখা | 
স্থূলতনু ; ভয়ঙ্কনী ৰাখা || 
সবারে ; ঠেকায়ে ; দিয়ে | দাড়াইবে £ পথে; || 





ৰ্দ্ধিঃ হবে । আকাশের মস্মমুলে | 
কলুৰের £ বেদনার ; শূলে | || 
পৰ্ব্ব--মিশ্ৰ ( ৪, ৬, ৮ বা ১* মাত্রার ) । 
চরণ--দ্বিপৰ্ক্বিক ও ত্ৰিপৰ্কিক । 
স্তৰক--বিবমপদী, মিত্ৰ, জটিল মিত্ৰাক্মর ৷ 
রীতি-_তানপ্রধান ৷ 
লয়--খীয়। 


) 
) 
| 
} 
| 


1578, 
নিন 
দিশ্ুর বস | তেইশ তখন, | রোগে খ'রলে | তা'রে, 

sed ১৪ 

ওৰুখে ডা | কারে 
= ৷. ৮৭% ৩৯ 
সু 
০), 


আৰব মালের | বসলো নিশি, । বাবা নার | কৌন ইলা | জড়ো। 


কপ বৰলা বন । শিলা অন 
ভবন বললে, বা বৰ্ষ | করো” । 

PT হাটতে 

AT tO 
টি 


তন 
বিরহ নে ছড়ানো এখন | হর বা।ড। 
পৰ্ব্য--চতুৰ্মাত্ৰিক । 


চরণ দিশ ( দ্বিপৰ্কিক হইতে পক্প্বিক ), প্রাঃ অপুর । 


সজ্তবক---মিত্ৰ, মিত্ৰাক্ষর । 
ৰীতি--স্বাসাখাতশ্ৰধান ৷ 
লক্ম--অত । 


১১৯ 


-*+৪4৪+২ 

7 

| =*4+৪+২ 

1) =t+e+e++২ 

} কতক 
৯51 

} লতকতকতকত 


চে 


=ে+৪)+ (৩+২) 





] ৬৪৮ 


| 


কোথা সে ছাল সবি, | কোথা ০+৯)+০+২) 







কোথা সে: বাধা ঘাট, | অশৰ 


ছিলাম ; আনমনে 


৩৪ +1৩4২) 


স৩+০৯৩+৯) 
= ৩+৪)+৩+২) 





কে যেন: ডাকিল যে | "জ কে 








পৰ্ব্ব--সপ্তৰাত্ৰিক ৷ 
চয়ণ-- ঘ্বিপর্কিক ও চতুম্পর্বিক ( অপূৰ্ণপী ) । 
ৰীতি- ধ্বনিপ্রধান। 
লঙ্ষ-বিলম্বিত। 
(৮ 
মকর চুড়। মনুট খানি | কৰরী =(৩+২) + (০+ ২) + (৩+ ২)+ ২ 
পরা; বিহ | শিরে॥ =(৩+২)+২ 
আলাজে ; ৰাতি | সাতিল  সৰী | বল, =(+২)+০+২)+ৰ 


পারো £ ৪ 
তোমার ; দেহে | রতন- ; সাজ | করিল ; ৰল | মল =(৩+২)+(৩+২)+(৩+২)+২ 





সঃ হোলো | বু গোলো | নাৰী 2 


=০+২) + ৩+২)+(৩+২)+২ 





(৩+ ২)+ ৩+ ২)+৩+২)+ ২ 


পূর্ব; চী | হাসে: আকাশ | কোলে =(৩+২)+(২+৩)+২ 





| দি শিবানী | সাগর : জলে | দোলে।=(৩+২)+ ২+ ত:ক ৩+ ২:4২ 
পৰ্ব্য--পঞ্চমাত্ৰিক। = 

চরণ-_এক-, দ্বি- ৰ! ত্ৰি-পৰিবক ( অতিপদী ) । 

রীতি--ধ্বনিপ্ৰধান ৷ 

লক্ম--বিলম্বিত। 


১২১ 











৪+১০ 
৪৯ 

১০ 

==+১ত 

স্প্+>১" 

মন মোর £ জুড়ে থাকে | অতি ক্ষুদ্ৰ 2 তারি এক £ কোণ ৷ +১০ 
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্ৰন্থ | অমণ £ বৃত্তান্ত ; আছে বাহে +১০ 
অক্ষয় উৎলাহে_ =" +৬ 

খা পাই | চিত্ৰমনী ; বর্ণনার £ বাণী চি 

কুড়াইগ আনি । = +* 

জ্ঞানের £ দীনতা £ এই | আপনায় £ মনে =৮+* 

পূরণ £ করিয়| ; লই | য পারি ; ভিক্ষালন্ধ ; ধনে। দপক+তাৎ 


পৰব-সিশ ৪, ৬, ৮, ১০ মাজার ) 














চরণ--দ্বিপর্বিক । পূৰ্ণ চরণ ৮+ ১:= ১৮ মাত্রার, খণ্ডিত চরণ ৬ ব! ১৪ মাত্রার) । 
রীতি_তানপ্রধান । 
লয় ধীর । 
fy 
/* de 
হাত আয় | ভিন্ন £ ৰংশ ৪75 
হারের 
এক জাতি 2 তাই | একশ £ অংশ; ৪5 
চে 
॥ ৪+৩ 
চে 
e+ 
০ sh nese 
(ওরে , সেই ) ব্দচুৎ ছেলেই | তুলে £ কোলে, ৪45 
22522 
তুষ্ট 2 হন বে | গঙ্গা : মাঙ্গ । 
পৰ্ব্য-চতু [ক্রিক 
চরণ = দ্বিপর্বিক । 
ক্লাতি__ বলগ্রধান । 


লয্স-- জত 





১২২ 





ংলা ছন্দের মূলসূত্র 

















ঢু ও 
হিলারি কাতার মক, | ছত্তর পায়| | বার স৬+৯+৮+২ 
নল হৰে | রাক্রিনিনীখে, | ছাল, হলি | যায় =*+৬+৬+২ 
পৰ্ব্য-বহ্মাত্ৰিক ৷ _ 
ব্লীতি--ধ্বনিপ্ৰখান ৷ 
লয--বিলখ্বিত ৷ 
(১০) 
নুলীল তো | একস একট করিন ভীৰণ। পণ এককৰ ভৰক 
বলত উর, ঝা কৰেই হৌক, | রামিবেই সে জঁ | বৰ ৷ =৬+৬+৬+২ 
নকলে বলিল, | “আনাহা কৰ কী, | কৰ কী নন্দ | লাল?" =৬+৬+০+২ 
নন বলিল, | বসিয়া বসিয়া হি কি চিন | কাল? +৬+৬+২ 
পৰ্ব্য--ষগ্নাত্ৰিক । 
রীতি--ধ্বৰিপ্ৰখাৰ । 
লয--বিলম্বিত ॥ 
(১৪) 
হে মো চিত্ত, | সুশা তীরে | আগো রে বীরে ০৮+৯+৭ 
এই ভাতের | মহামানবেয় | সাগরতীরে । ক 
হেখাঁর দীড়াদে। হ বাহ বাড়ছে | নমি নয় দেৰ ভাবে, ৬৯৯৯২ 
উদার ছলে | পরান | বন্দনা করি | ঠারে। =-৬+৩+৬+২ 
টি লছ হিন 
2 টা 
উল শক 
ই ভারতের | নহামানিবের | সাসরতীরে। _ ++ 
পৰ্ব্য--বগ্মাত্ৰিক । 7 
ৰীতি--ব্বনিপ্ৰধান । 


লয় --বিলস্বিত । 


© 


ছন্দোলিপি 
৫) 


দি এ কাল 

লগা মাৰে 

ভবে হঠেম। বন এই | ন | সালে, 
একটি মোকে । অতি গেছে 


ERAT BT 
রাজার কাছে | নিতাম চেগ্সে 





০2,872 ১০ 
জি সান 


দ্ধ তঠে। চাৰপায় তলে 
সা বনত সা হলে 
PRE 
বিলি নিউ ঘা 


শৱ ক বলার | ভাল 


আমি বদি অন্ন নিতে | কালিদার্দের | কালে। 
পৰ্্ব-চতুৰ্মাত্ৰিক ৷ 


র্ীতি--বলপ্ৰধান । 
লয্ষ--জ্ৰত ৷ 
(১৬৮ 
ইরিনা লো নর 
মুক্তি ? ওরে | মুক্তি কোথায় | পাবি,” মুক্তি | কোখায় আছে? 
25515584438 
SLE বালা 


মাণ৷ ল বালু । শক ফন | আন, 





ছক লা খাল 
Ss / ০০ 
ভর সাবে এক | হয অব পক বনে ॥ 
পৰ--চতুৰ্মাত্ৰিৰ ৷ 
র্ীতি--বলপ্ৰধান । 
লক্--ক্ৰূত ৷ নদ 


১২৩ 


=*+৪+৪+২ 
চে 
+৪ 
+৪ 
=৪+০+৪+২ 
+৪ 
e+e 
-৪+৪+০+২ 
=*+৪+৪+২ 


৪5151 


৮৪+54545 
৪445 


চে 


চে 


=*+:+:4+0 





* চিহ্নিত স্থানে ছেদ আছে। 





লৱ--বিলক্মিত ( অতিবিলম্বিত অক্ষরের ব্যবহার লক্ষণীয় ) ৷ 


টী; 


বুৰ তার | বোল চাল। সাজ কিট ফাই 

জবির | হোলে তার | নাই হিট | হাউ 

জমার | চন্‌কায | আড়ে চার চোখ, 

কোনো ঠাই। ঠেকে নাই কোনো বঙ্টো | লোক 
পর্ধ- কাক । 


র্ীতি--ধ্বনিপ্ৰধান ৷ 
লক্স--বিলম্বিত। 


টু (১৯) 


_ [খই] দিল বীপ | লিখন টিপ্‌ | কানন | দেশ 
[ ওই }- চলন বায় | অকন বাস | তাখুল বন | কেশ 
পৰ্ব্ব--ষগ্মাত্ৰিক । ৰই 


৮৭৮২৮ 
=৮+৮+৮+৪ 
চে 
পক 
৮২ 
=দ+দ 


=৮+৮+৮+৭% 


=:+৪+৪4+২ 
=*+৪4॥+২ 
="+॥4+৪4+২ 


শত 


+++ 


=*+৬+৬+২ 


ছন্দোলিপি = 
ব্নণৰা, 
১১৯ & ত 841 রি 
[ ওই ]-- সিংহল £ দ্বীপ | সিক্ুর £ চিপ্‌ | কাঞ্চন £ মর | দেশ 


ৰণ; / ৰন ৰণ J; Bo Tol ত 
[ ওই ]-- চন্দন £ বার | অঙ্গের £ বাস | তাম্বুল : বন | কেশ 
পৰ্ব্ব--চতুৰ্মাত্ৰিক ৷ 
রীতি__বলপ্রধান । 
লক্ক--আত । 


(২) 
রবি অন্ত বায় 
ব্দরপ্যেতে অন্ধকার, | আকাশেতে ব্দালে ৷ 
সন্ধা! নত আঁখি 
ধীরে আলে | দিবার পশ্চাতে ৷ 
ৰহে কি না বহে 
বিদ্বায় বিষাদ-আ্ৰান্ত | সন্ধার বাতাস। 
পর্বদ-_সিশ্র (৪. *, = মাজার ) ৷ 
য্মীতি--তানপ্ৰধান । 
লক্ম--খীয় । 





সক্তবন্ধ ছন্দ 


১২৫ 


শুঙ্কতৰতৰূদ 


=-*+৪4+৬+২ 


=-+* 
=v+৬ 
চে 
=ত+ত 
২৮ 


=" +৬ 





তৃতীয় ভাগ 
পশীল্মিপ্পিষ্ট 

বাংল! ছন্দের মূলতত্ব 
18) 

ছন্দ, ভাষা ও বাক্য 


Metrics বা ছন্দংসদ্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ rhythm 
ব! ছন্দংস্পন্দন-সন্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাক! দরকার । বাংলায় ছন্দ 
শব্দটি etre ও ৮19,083 উভয় অর্থে ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া metre ও rhythm 
যে দুইটি পৃথক ০০০০০ অর্থাৎ প্রত্যয় বা ভাব, তাহা সাধারণের ধারণায় 
সব সময় আসে না! কবি যখন লেখেন যে 

“ছন্দে উদ্দিছে তারকা, ছন্দে কনকরবি উদ্দিছে, 
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে” 

---তখন তিনি ছন্দ শব্দটি ॥৷)) 80% অর্থে ই ব্যবহার করেন । 71969 বা পন্যের 
ছন্দ 7১১১০) ব। সাধারণ ছন্দঃস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ মাত্ৰ । 

রসাহুভুতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। মনে রসের 
উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দংস্পন্দনে । যেখানেই কোন ভাবে 
রসোপলন্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই ছন্দ লক্ষিত হয়। শিশুর চপল 
ন্বত্যেও একরকমের ছন্দ আছে, মাহযের শিল্পের অভিব্যক্তির মধ্যেও ছন্দ 
আছে। খাহারা ভাবুক, তাহারা বিশ্বের লীলাতেও ছন্দের খেলা দেখিতে 
পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্বাযুতে স্পন্দন আরম্ভ হয়, সেই স্পন্দনের 
ফলে মনের মধ্যে মন্্সুগ্ধ আবেশের ভাব আসে, "স্বপ্নে! হু মায়া হু মতিভ্রমো হ” 
এই রকম একট! বোধ হয়। = এই অঙ্থকৃতিটুকু কবিতার ও অক্তান্ত সুকুমার 
কলার প্রাণ । 

এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোধের উপাদান কি? ইজিয়গ্ৰাহ বিষয়ের মধ্যে 
কি লক্ষণ থাকিলে মনে ছন্দোবোধ আসিতে পারে? স্ধ্যাস্তের সময়কার 
আকাশে রঙের খেলায়, বাউল গানের হুরে বা তাজমহলের গঠনশিল্পের মধ্যে 





* ছাদ্কতে ইতি ছন্দ:--বাহাতে পূৰ্ব্বে অহরগণ আচ্ছন্ন ( নস্ত্মু্ধ ও অভিভূত ) হইয়াছিল। 
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এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহার জন্ম আমরা এ সমস্ডের মধ্যেই ছন্দ 
বলিয়৷ একটা ধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্যান্য ইন্রিয়ের 
ভিতর দিয়া আমরা রঙ বা স্থর বা গন্ধ কিংবা এ রকম কোন না কোন গুণ 
প্রত্যক্ষ করি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমরা ছন্দোময় বলিয়া 
তাহাদের উপলব্ধি করি? 

কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌনঃপুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ) 
তাহারা বলেন যে, সমপরিমিত কালানস্বরে যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় 
এবং তাহার দ্বারাই যদি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দ 
আছে বলা যায়। স্থতরাৎ ঘড়ির দোলকের গতি, তরঙ্গের উত্থান-পতন 
ইত্যাদিতে ছন্দ আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব সুষ্ঠ 
বলা যায় ন| । কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবশ্য পৌনঃপুনিকতাই প্রধান 
লক্ষণ) কিন্তু ছন্দের এমন সব ক্ষেত্ৰ আছে, যেখানে পৌনঃপুনিকতা! এক রকম 
নাই, ব। থাকিলেও তাহার জন্য ছন্দোবোধ জন্মে না সুধ্যান্তের সময় আকাশে 
কিংবা বড় বড় চিত্রকরদের ছবিতে যে রঙের সমাবেশ দেখ। যায় তাহাতে ত 
পৌনঃপুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হয় না. কিৎ তাহাতে কি rhythm লাই? 
গায়কের| যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কি পৌনঃপুনিকতা লক্ষিত হয় ? 
আসল কথা__/১0)5০-এর কাজ মানসিক আবেগের অস্থায়ী স্পন্দনের স্ছষ্টি 
করা, কেবলমাত্র কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নহে । 

কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। 
আমাদের বাহেন্রিয়গুলির গঠনকৌশল পধবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহার! 
স্থিতিস্থাপক উপাদানে তৈয়ারি । বাহিরের জগতের প্রত্যেক ঘটনা ও পরিবর্তন 
অক্ষিগোলক বা কণ্পটহের স্থিতিস্থাপক স্নায়ুতে আঘাত করিয়া স্পন্দন 
উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মন্তিক্ষের কোষে ছড়াইয়৷ অনুভূতিতে 
পরিণত হয়। অহরহঃ বা জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নানা রকমের 
স্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্দ্ৰিয় অভিভূত হইতেছে । যখন কোন এক বিশেষ 
রকমের স্পন্দনের পর্যায়ের মধ্যে একটি স্বন্দর সামঞ্রস্য অঙ্গভূত হয়, তখনই, 
ছন্দোবোধ জন্মে । 

এই সামঞ্স্তের স্বরূপ কি ? যদি সমধর্থী ঘটনাপরস্পরার মধ্যে কোন বিশেষ 
গুণের তারতমোর জন্য মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে 
ছন্দম্পন্দন আছে বলা যাইতে পারে ৷ কোন ঘটনা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে 
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তজ্জাতীয় অন্য ঘটনার জন্য প্রত্যাশা জন্মে । কানে যদি ‘সা’ স্বর আসিয়া 
লাগে, তবে মন স্বভাবত:ই তাহার পরে ‘পা’ কিংবা এমন কোন স্থরের প্রত্যাশা 
করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে; তেমনি সি তুর 
(৮৪rm৷ilion) রড দেখিলে তাহার পরে গাঢ়-নীল (৩1৮০-50921000) রঙ দেখিবার 
ব্মাকাক্ষা হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনা না আসিয়া যদি অন্ত 
স্বটন| আসিয়া পড়ে তবে মনে একটা আন্দোলনের স্থঞ্টি হয়; আবার যাহা 
প্রত্যাশিত, তাহা আসিলেও আর-এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ 
আন্দোলনেই আবেগের বাঞ্জনা হয়। এইরূপে বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ- 
বৈচিত্ৰ্য বা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের আবিৰ্ভাবজনিত আন্দোলনই ছন্দের 
প্রাণ। কোন রাগরাগিণীর আলাপে নানা স্বরের সমাবেশ বা কোন চিত্রপটে 
রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইহার যাখার্থ্য প্রভীত হইবে। কেবল দেখিতে 
হইবে যে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে স্পন্দনে ঘেন বিরোধ না থাকে, অথবা, সঙ্গীতের 
ভাষায় বলিতে গেলে, তাহারা যেন পরল্পর'বিবাদী’ না হয়। নানা রকমের 
স্পন্দনের নানা ভাবে সমাবেশের দরুণ আবেগাহুরূপ জটিল স্পন্দনের উৎপত্তি 
হয়। সেই জটিল স্পন্দনই মানসিক আবেগের প্রতীক । 

কিন্ত বৈচিত্ৰ্য ছাড়াও ছন্দে আর-একটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক । সেটি 
হইতেছে,__ঘটনাপরশ্পরার মণ্যে কোন প্রকারের এ্রক্যস্থত্ৰ । সঙ্গীতে হুর 
আবেগানুযায়ী বৈচিত্রা আনিয়া দেয়, তাল সেই স্থরসমূদায়কে এঁকোর সুত্রে 
গ্রথিত করে। যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত দুইটি প্রবৃত্তির লীলা দেখা যায়; 
একটি গতির ও একটি স্থিতির। বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবৃত্তি 
এবং স্থির অবস্থানে ফিরিবার প্রবৃত্তি--এই দুইয়ের পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় 
স্পন্দনের উৎপত্তি। ছন্দেও এক দিকে বৈচিত্রের জন্য গতির এবং অপর দিকে 
গ্রক্যস্থত্ৰের জন্য স্থিতির মিলন ঘটে বলিয়া স্পন্দনের লক্ষণ অহভূত হয়। 

স্বতরাং বলা যাইতে পারে যে, যেখানেই ছন্দ, সেখানেই প্রথমতঃ সহধৰ্্মী 
খটনাপরস্পরা থাকা দরকার দ্বিতীয়তঃ, সেই সমন্তের মধ্যে কোন এক রকমের 
কাস্থত্র থাকা দরকার? তৃতীয়তঃ, তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের 
তারতম্যের জন্য একটা হুন্দর বৈচিত্র আবির্ভাব হওয়া দরকার। দৃষ্টাস্তব্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে স্থরের পারম্পধ্যে তালবিভাগের ছারা এক্য 
এবং আপেক্ষিক তীব্রতা বা কোমলতার দ্বারা বৈচিত্ৰ্য সাধিত হয়, এবং এইকপে 
ছন্দোবোধ জন্মে । 
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পদ্মছন্দের মধ্যেও এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টক্তপে পরিদৃষ্ট হয়। বাক্যের সঙ্গে 
বাক্যের বন্ধনই পদ্যছন্দের কাঙ্গ। পদ্মছন্দেৱ ক্ষেত্রে সমখর্মী ঘটনাপরস্পরা 
বলিতে অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি__এইক্ূপ কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হুইবে; এবং 
পারম্পর্যা বলিতে, কালাহুষায়ী পারস্পধ্য বুঝিতে হইবে। বাক্যাংশের কোন 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া গ্ৰকোর স্থত্ৰ থাকিবে; অর্থাৎ সেই গুণের দিক্‌ দিয়া 
পর পর বাক্যাংশ অনুরূপ হইবে, বা কোন ০৮০)০/৪ অর্থাৎ সহজবোধ্য 
pattern বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে । এই আদর্শ বা নক্সাই সময়ে সময়ে 
অভীষ্ট ভাবের বাঞ্চনা করে, এবং একাধারে ও্রকোর ও বৈচিত্রের সমাবেশ 
করে। কিন্তু এ ধরণের বৈচিত্যে নিষমের নিগড তান্ত বেশী, স্থতরাং কোর 
বাধনই অধিক প্রতীত হয়। আবেগের অনুখস্মী বৈচিত্রা-সম্পাদনের জন্য অন্য 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া সম্পূৰ্ণ স্থাধীনতা থাকা আবশ্যক ॥ কবি স্বাধীনভাবে 
সেই গুণের তারতম্য ঘটাইয়া বৈচিত্রা সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট আবেগের 
গ্যোতনা করেন। কেবলমাত্র নক্সা! ধরিয়। চলিয়া” গেলে ছন্দ একঘেয়ে ও 
বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের গ্োতনা হয় না। এই সত্যটি অনেক 
কবি এ ছন্দঃশাস্ত্ৰকার বিশ্বত শন বলিয়া তাহারা ছন্দঃসৌন্দধ্যের মূল স্থত্রটি 
ধরিতে পারেন না । 

[৩01০৭ বা পদ্মছন্দের আলোচনা করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের এীকা- 
বন্ধনের স্থত্রটি আলোচনা করিতে হয় ৷ কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, 
সে বিষয়ে মাত্র দিঙ্নিণয় করা যাইতে পারে, বাধা-ধরা নিয়ম করিয়া দেওয়া 
যায় না। কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্যবন্ধনের স্ত্র কি হইতে পারে, 
তাহা ভাষার প্রকৃতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের রীতির উপর নির্ভর করে, সে 
বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে। 

কাব্যছন্দের প্রকৃতি বাকোর ধর্শ্মের উপর নির্ভর করে। স্বতরাং প্রথমতঃ 
বাকোর ধৰ্ম্ম কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দ রচনা হওয়া সম্ভব, তাহা 
বুঝিতে হইবে। 

ধ্বনিবিজ্ঞানের মত বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা 3%118019 । বাগ্যন্ত্ের 
স্বল্লতম আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। প্রত্যেকটি অক্ষর 
উচ্চারণের সময়ে, কঠনালীর ভিতর দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইবার কালে কণ্ঠস্থ 
বাগ্যস্ৰের অবস্থান অহৃসারে শ্বাসলবায়ু কোন এক বিশেষ স্বরে পরিণত হয়, 


এবং পরে সুখগহ্বরের আকার ও জিহ্বার গতি অস্থসারে উপরস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিরও 
99035 8. 
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উৎপাদন অনেক সময় করে ৷ বাগ্যস্ত্রের অঙ্গসমূহের পরস্পর অবস্থানের ও 
গতির পার্থক্য অহুসারে অক্ষরে ক্ধপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ অক্ষরের 
স্ষ্টি হয়। প্রত্যেক অক্ষরের মধো মাত্র একটি করিয়া স্বর থাকিবে এবং সেই 
স্বরই অক্ষরের মূল অংশ । অতিরিক্ত ব্যঞ্জনবৰ্ণ সেই স্বরেরই একটি বিশেষ রূপ 
প্রদান করে মাত্র। 

ধ্বলিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধৰ্ম্ম--(১) তীব্রতা (০) শ্বাস বহির্গত 
হইবার সমগ্রে কণ্ঠস্থ বাকৃতস্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অন্থসারে 
তাহাদের ক্রুত বা মৃদু কম্পন শুক হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত 
কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্ৰ হইবে । (২) গান্ধীধ্য (intensity 
or 109000685)---অক্ষর উচ্চারণের সময়ে যত বেশী পরিমাণ শ্বাসবায় একযোগে 
বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও স্পষ্টক্কপে 
স্বর শ্রুতিগোচর হইবে । (৩) স্বরের দৈর্থা বা কালপরিমাণ (length ০৮ 
duration)--যতক্ষণ ধারয| বাগ্যস্থ কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈৰ্ঘ্য নির্ভর করে। (৪) প্বরের 
রঙ (৮০০৫ ০০1০00)---শুদ্ধ স্বরমাত্রেরই উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরে 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বলিরও স্থষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও 
স্বর মিষ্ট, কাহারও কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে ; ইহাকেই বলা যায় 
সবরের রঙ । 

এই ত গেল স্বরের স্বধৰ্শ্দের কথা ॥ তাহা ছাড়া কয়েকটি অক্ষর গ্রথিত 
হইয়া যখন বাক্োর হুষ্টি হয়, তখনও আব ছুই-একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখ। 
যায়। কথ| বলিবার সময় ফুসফুসে শ্বাসবাযুর অপ্রতুল হইলেই নিঃস্বাসগ্রহণের 
জন্য থামিতে হয়, ঠিক নিঃশ্বাসগ্ৰহণের্ব সময়ে কোনও ধ্বনির উৎপাদন করা যায় 
না। এইজন্ত৷ বাক্যের মাঝে মাঝে 15056 বা ছেদ দেখা যায়। তদ্ধিন্ন যেখানে 
ছেদ নাই, সেখানেও দিহ্বাকে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু 
বিশ্রাম দিবার জন্য বিরামস্থল থাকে । 

কথা বলিবার সময়ে নান! লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর ও অক্ষরসমষ্টির পরস্পরাঙ্গ 
উচ্চারন হইয়া থাকে । কিন্ত ছন্দোবোধ, বাকের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষ। 
কৱিয়া ছুই-একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে । ছন্দোবদ্ধ রচনার 
এঁক্য এবং তছুচিত আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় বাক্যের কোন-এক বিশেষ ধর্ম্দমে। 
আবার ছন্দোবছ্ধ রচনায় আবেগের প্রকাশও হয় বাক্যের অপর কোন ধৰ্ম্বের 
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মাত্রার বৈচিত্রোে__যেমন বৈদিক সংস্থতে ছন্দের গ্রক্যস্থত্ত পাওয়া যায় প্রতি 
পাদের অক্ষরসংখ্যায় এবং পাদান্তস্থ কযেকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্্িবেশের 
রীতিতে ; সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্ত্রবেশের জন্য পাদান্তে একটা বিশেষ 
রকমের ০৯৭০০০০ বা দোলন অনুভব করা যায় । আবার প্রতি পাদের অন্তৰ্গত 
ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অহৃদাত্ৰ, স্বরিত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্বরতীত্রতার 
দরুণ আবেগস্যোতক বৈচিত্র্য অনুভূত হয়। লৌকিক সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত 
প্রাচীন ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যার এবং তাহাদের মাত্রাসংখ্যার দিক 
দিয়া প্রক্যহ্ুত্ৰ পাওয়া যায়; কিন্তু হব্ব-দীর্ঘ-ভেদে অক্ষর সাজ্দাইবার রীতি 
হইতেই বৈচিত্র্যের অনুভূতি জন্মে। অৰ্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এবং 
উত্তর-ভারতের চল্তি ভাষাসমূহের ছন্দে আবার গ্রক্যস্থত্ৰ অন্ধবিধ ॥ সেখানে 
প্রতি পৰ্ব্বের মোট মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের একাবোধ হুয়। Mesure 
বা পর্কোর ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অক্ষর সাজাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
কবিকে দেওয়া হয়। ইংরেজী ছন্দে আবার ৭০০০0 বা অক্ষরবিশোষের 
উচ্চারণের জন্য স্বাভাবিক স্বরগান্তীর্ধাই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে 
কয়েকটি নিয়মিত সংখ্যার £০০৮ বা গণ থাকার দরুণ এক্যবোধ জন্মে; 
কিন্তু গণের মধ্যে &০০০০৷৷-যুক্ত এবং 8০০০০1-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে 
বৈচিত্রাবোধ জন্মে । 

এইরূপে দেখ! যায় যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের প্রকৃতি ও 
আদৰ্শ বিভিন্ন। ছন্দের উপাদানীভূত বাক্যাংশের প্রক্কৃতি, এক্যবোধের ও 
বৈচিত্রাবোধের ভিত্তিস্থানীয় ধৰ্ম্ম, কোর আনশ, এক্য ও বৈচিজ্রোর পরস্পর 
সমাবেশের রীতি-__এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। সময়ে 
সময়ে আবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক্‌ রীতি পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন, লৌকিক সংস্কতের বৃত্তচ্ছন্দের এবং অৰ্ব্বাচীন সংস্কতের মাত্রাবৃত্ত বা 
জাতিচ্ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ভিন্ন |ভন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং 
সভ্যতার ইতিহাস অস্সারে এই পার্থক্য নিরূপিত হয়। সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে 
অনা্ধ/ভাফিত হওয়াতে এবং অনাধ্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ 
বৃত্তচ্ছন্দের স্থানে জাতিচ্ছন্দের উৎপত্তি হইদ্বাছিল। বাক্যের নানা ধৰ্ম 
থাকিলেও প্রত্যেক জাতির পক্ষে ছুই-একটি বিশেষ ধশ্মই সমধিকরূপে মন ও 
শ্রবণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবন্ধনের রীতি তুলনা করিলে বহু 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে । 
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১৩২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 
(২ক ) 
বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি 


বাংলা ছন্দের মূলতত্বগুলি বুঝিতে গেলে, প্রথমতঃ বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির 
কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখা দরকার ৷ সেই বিশেষত্বগুলির সহিত বাংলা ছন্দের 
প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । 

প্রথমতঃ, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বাধা-ধর1 লক্ষণ কোন দিক্‌ দিয়া 
নাই । অবশ্য সব দেশেই যখন লোকে কথা বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং 
সময়ভেদে একই শব্দের ধ্বনির অল্লাধিক তারতম্য ঘটে। কিন্তু অনেক ভাষাতেই 
শব্দের কোন না কোন একটি ধৰ্ম্ম অন্যান্য ধশ্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকে, এবং 
সেই ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃস্থত্র রচিত হুইয়া থাকে। সংস্কতে অক্ষরের 
মধ্যে কোন্টি হ্বব্', কোন্টি দীর্ঘ হইবে, তাহা স্বনিদ্ধিষ্ট আছে, গন্ধে পণ্ডে 
সর্বত্রই তাহা বঙ্গায় থাকে, এবং তদসথসারে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজীতে যদিও 
অক্ষরের দৈৰ্ঘ্য হৃনিদ্দিষ্ট নয় এবং পদ্যে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের দৈৰ্ঘ্য কমাইতে 
বা বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্‌ দিয়া অর্থাৎ &০০০০৷৷-এর দিক দিয়া উচ্চারণের 
যথেষ্ট বাধাবাধি আছে | শব্দের কোন অক্ষরের উপর 8০০৪7 ব| একটু বেশী 
জোর পড়িবে, তাহা এক রকম নিদ্দিষ্ট আছে এবং ৪০০০৷৷৮-অমসুসারেই ছন্দ 
রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্ৰাগত, কিন্তু বাংলায় অক্ষরের মাত্রা বা কাল- 
পরিমাণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই । 


চল্তি বাংলার একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক :_ 
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৪1211701517 78077 ES) 
“এই ত চাই | কিন্তু আস্তে ভাই | _ ব্যাটার! ভারী পাজী ॥ ! আসি কাউৰনের 
67872212731: 
পাশ দিয়ে: ক ক্ষেতের ভেতর দিয়ে | এম্‌নি বার ক'রে নিজ বাব ' যে শালারা 


A 
টেরও পাৰে না। | (কান্ত, পৰ পরত চট্টোপাধ্যান ) 

(উপরের উদ্ধৃতাংশগুলিতে মোটা লঙ্গ। দাড়ি দিয়া উচ্চারণের বিরামন্থল 
নিদ্দেশ করিয়াছি, এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের চল্তি সঙ্কেত অঙ্গলারে 
অক্ষরের মাথায চিহ্ন দিয়া মাত্রা নির্দেশ করিয়াছি ; মাথায় ৷, মানে, এক মাত্ৰ৷ ; 
॥॥, মানে, দুই মাত্র 1; 111, মানে, তিন মাত্র! বুঝিতে হইবে । ) 

উপরে উদ্ধত অংশগুলির মাত্ৰ৷ বিচার করিলে নিম্নোক্ত সিন্ধান্ত করা 
যায় ২ 

(১) সাধারণতঃ বাংলা উচ্চারণে প্রতি অক্ষর হৃন্ব বা এক মাত্রা খর! 
হয়| থাকে । 

(২) কিন্তু প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষর এবং কখন কখন ভ্রস্বতর অক্ষর 
দেখা যায়। 

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ বা ছুই মাত্রা ধরা হয় ; যখা__ 
উদ্ধতাংশের “আরু', টের্‌', গ্যাখত; কিন্তু কখন কথন ভ্রন্বও হইয়া থাকে__ 
যথা__ঝুপ? । 

(খ) শন্দান্তের হলম্ক অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয় (যথা_'ব্যাটাদের+ শব্দে 
‘দের’, “দেখিস্ঠ শব্দে ‘খিস্‌’ ), আৰাৱ কখনও হব হইতে পারে ( যথা-- 
‘ব্বাউবনের’ পদে ‘নের্‌’ )। 

গে) পদমধ্যস্থ হলন্ত কখনও দীখ ( যথা--‘গুকান্ত’ শব্দের ‘কান্‌’ ), 
কখন হৃস্ম ( যথা-_‘কিচ্ছু’ শব্দের ‘কিছ’, ‘যতদূর’ [যন্দ,র] পদের যৎ’ ) 
আবার কখন গত ( যথা--“ফেললে’ পদের ‘ফেল্‌’ ) হইতে পারে । 


(ঘ) যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় (ষখা__নেই”, গিয়ে ( =ষ্িএ ) 


‘লাফিয়ে’ শব্দের ‘ফিয়ে’ (=ফিএ ); কখনও প্রতও হয় ( যথা--'চাই’); 
আবার কখনও “ব্রন হয় ( যথা--“পেলেই’ শব্দে ‘লেই’ ) । 
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(ঙ) মৌলিক-স্বৱাস্ত অক্ষর প্রায়ই হহ্ব হয়, কিন্তু ইচ্ছামত তাহাদেরও 
দীৰ্ঘ করা যায়; যথা--‘ধর|!’ শব্দের ‘রা’, ‘জো-টি’ পদের ‘জে’, “ভারি? 
পদের ‘ভা’। 

চলতি ভাষায় লিখিত পদ্য হইতেও এ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঘায়। 
একটা উদাহরণ লওয়া যাক 


॥1.1।।। [| 101 
(১) নিখিরাম চক্রবর্তী : শোণ কাটিছেন ব'সে, 
118 108।। [1011 
(২) খেলারাম ভট্টাচাৰ্য ৷ উত্তরিল এনে । 
717 te 
(৩) নিধিরাষকে খেলারান করিল সম্ভাদ । 
LC ALEK SELL 35 


(৪) নিখিরাষ বলে তোমার | কোথার নিবাস ? 1 





TAAL TEAL ON 

(৭) কি বলিলে পোড়া মুখ কুল করিতে 
18170101101 19 

(*) সৰ্ক্াঙ্গ থ’লে গেল : অগ্নি ছিল গান্ত। 


11171101111 0811 


(৭) ওর কপালে যদি : অন্য মেয়ে হইত, 





tes a fra 
(৮) এখ দ্বিন গয় ভিটের ঘুঘু চারে যেত। 

18111 if rsa 
(>) কথন বলিনে যে বিন গেল রে কিসে? 


।। (89; য় 508 


(১*) আমার গলিয়ায রস আছে তাই খাচ্ছে বলে ব’সে। 
এখানেও দেখা যায় ধের 


(ক) একাক্ষর হলস্থ শব্দ কখনও দীৰ্ঘ ( যথা--১ম পংক্তিতে ‘রাম’ ), 
কখনও হ্ন্ব ( যথা--১ম পংক্তির ‘শোণ’/ ১*ম পংক্কির ‘রস’ ), কখনও প্রত 
( ষথ!---৭ম পক্তির ‘ওর’ ) হইয়া খাকে । 
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খে) শব্দাস্তের হলস্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ ( বথা--৪ৰ্থ পংক্কির ‘নিবাস’ 
শব্দের ‘বাস, ৩য় পংক্তি ‘সস্তাষ’ শব্দের ‘ভাষ’ ), এবং কথন বভ্রন্ব {( ষথা---৪ৰ্থ 
পংক্কির ‘তোমার? পদের ‘মার,’ ১*ম পংক্রির ‘আমার’ পদের “মার? ) হয় । 

(গে) পদমধাস্থ হলস্থ অক্ষর কখনও তথ ( ১ম ও ২য় পংক্তির যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট 
অক্ষর মাত্রেই ইহার উদাহরণ পাওছা যাইতেছে ), কখনও দীর্ঘ ( যথা--৬ট 
পংক্ষির ‘সৰ্ব্বাঙ্গ পদে ‘বাঙ ) ৷ 

(ঘ) স্বরান্ত অক্ষর প্রায়শঃ হন্দ, কিন্ত কদাচ দীর্ঘও হইতে পারে ( যথা-_ 
৯ম পংক্ষির ‘কখন’ শব্দের ‘ন’ ) । 

তা’ছাড়া স্থানভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে ঃ-_ 


(১) পঞ্চ নদীর তীরে | বেণী পাকাইয়া শিরে 
LEE 


২) টি | নগরী নির্া 
এই ছুই পংক্কিতে ‘পঞ্চ’ শব্দের উচ্চারণ এক নহে; ১ম পংক্ষিতে “পথ” তিন 
মাত্রার এবং ২য় পংক্তিতে ‘পঞ্চ’ তুই মাত্রার ধরা হইয়াছে। তজ্জপ, 
(৩) একি কৌতুক | করিছ নিতা | ওগো! কৌতুক | মন 
(১) ফেরে দূরে, মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে 
এই দুই উদাহরণের “কৌতুক” শব্দের উচ্চারণ একবিধ নহে । 
নব্য বাংলার একজন ইংরাক্গীশিক্ষিত কবির রচনা হইতেও উপব্লিলিখিত 
মতের প্রমাণ পাওয়া যায়-_ 
CEE LIM WLI 
কোখাত কৈশৰী পল ? | বিদ্যাসাগর কোথা? 
51751718181 
মুখুধ্যের কারচুপিতে : মুখ হইল ভোঁতা ৷ 
তপ A Na LH ULL {7 
আসবে রাজ। রাজ্পারিষদ্‌ | লাট্‌ সাহেবের মেরে, 
(15517151111 115411115 


সার্বেল-মার! গিল্টি হলে : একবার দেখ চেৱে 


( “ৰাজিমাত্", হেমচন্দ্ৰ ) 
এখানেও দেখ৷ যায়, পদাস্ডের হলম্ছ অক্ষর কোথাও দীর্ঘ ( ষথ|--‘মুখুযোর” 


এ © 
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পদে ‘য্যের’ ), কোথাও হস্থ ( বথা-_“বিদ্ধাসাগর’ পদে 'গর্’ ) হইতেছে; পঙ্ক- 
মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষর সেইরূপ কখনও হস্ব, কখনও দীর্ঘ হইতেছে ৷ 

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি যে কিরূপ পরিবর্তনশীল 
তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। ৰ 

ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখা যায়। সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত 
যে কোন একটি অক্ষরের পরিমাণ সিকি মাত্রা হইতে চার মাত্রা পর্যন্ত হইতে 
পারে। সাধারণ কথাবার্তায় মাত্রার এত বেশী পরিবর্তন অবস্তা চলে না, তবু 
অদ্ধমাত্রা হইতে ছুই মাত্রা, এমন কি, তিন মাত্রা পধান্থ পরিবর্তন প্রায়ই 
লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্তনসীলতার সহিত বাংলা ছন্দের বিশেষ 
সম্পর্ক আছে। 

বাঙালীর বাগ্যস্তের কয়েকটি অক্গের--বিশেষতঃ জিহ্বার__লমনীয়তা ইহার 
কারণ। 

ইচ্ছামত যে-কোন অক্ষরকে হ্ৰস্ব বা দীৰ্ঘ করা বাঙালীর পক্ষে সহঙ্গ । 
প্রতোক অক্ষরকে ত্রন্দ করিয়া উচ্চারণ করার প্রবৃত্তিই প্রবল, তবে পদান্তে যদি 
হলন্ত অক্ষর থাকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় ( যথ|--‘পাখী-সব 
করে রব,’ “রাখাল গরুর পাল’ ইত্যাদি উদাহরণে “সব, ‘রব’, ‘-খাল্‌’, “রুরু”, 
‘পাল্‌! ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও হই মাত্রা হিসাবে পঠিত হয়)। কিন্ত 
'আবশ্বাকমত পদাস্তস্থ হলস্ত অক্ষরও হুন্ব করা হয়। উদ্দাহরণ পূৰ্ব্বেই দেওয়া 
হইয়াছে । 

বাঙালীর বাগযস্ত্রের লমনীয়তার জন্য বাংল! উচ্চারণের আর-একটি বিশেষত্ব 
লক্ষিত হয়। বাঙালীর জিহ্বা ও বাগৃঘৃত্ন অবলীলাক্ৰমে অবস্থান ও আকার 
পরিবর্তন করে। স্বতরাং প্রত্যেকটি স্বরের উচ্চারণের প্রচাস বাংলা উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া তত উল্লেখযোগ্য নহে ॥ ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় স্বরই উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া বাক্যের প্রধানতম অঙ্গ, এবং ছন্দোরচনায় প্রত্যেকটি স্বরের ওজন 
এবং হিসাব ঠিক রাখিতে হয়। Inhumanity, Eternity ইত্যাদি শব্দের 
প্রতোকটি স্থরৈর হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং সেইজন্য পছ্দে 
Inhumanity শব্দটিকে পাচটি একম্বর শব্দের সমানন্ধপে ধরা হইয়া থাকে । 

বাংলার কিন্তু স্থরের সেরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। [101১0790160 আর 
what books can tell thee, হারা যে সমান ওজনের, তাহা বাংলা 
উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত হয় লা। কারণ, বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে 
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ছাপাইয়া রাখে না। স্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্যের লৰ্ক্যপ্ৰধান ঘটনা! নহে। 
খুব অল্প আয়াসে বাংলায় স্বরের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাক্রমে তাহার মাত্রা- 
বৃদ্ধি, মাত্ৰা-স্থাস কিংব| তাহার উপর উচ্চারণের ক্ষোর ফেল! যাইতে পারে। 
অনেক সময়ে এত লঘুভাবে স্ববের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে 
তাহাকে বাদ দেওয়। হয়। ষথা-- 
(১) ৰঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন, পক্ষীয়ে ছাড়ে রা। 
আঙিনার ছড়া বেগ না ক্ষন বৌ, কুঁজি আন্তে তুলে গা 
LE CN HE 
= বক্ষ মিক্‌ স্যাখে সাধূর বোন পক্ষীএ ছাড়ে রা 
11 1111-10-11] ॥111]| 
আজ, নার, ছড়া | জাত না ক্যান ৰৌ (কুঁজি। আস্তে তুলে গা 
(২) তোমার খেলাৎ রাং রূপে৷ হয়, গোঝোরে শালুক ফোটে 
AON |), 1. HLT 5 00 
= তে মার খ্যালার্ | রাং ক পো হয়, গোৰা রে শা লুক! কো টে 


পূৰ্ব্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে নেক জায়গায় এই 
ই 
রীতির দৃষ্টান্ত আছে; যেমন “লাফিয়ে - ‘লাফ, য়ে'_'লাফো”। “থলিয়ায়' = 


নিন ॥ এই ভাবেই “কবিতে” ‘চলিতে’ প্রভৃতি রূপের জায়গায় 
এখন ‘কর্তে’ ‘চল্তে’ ইত্যাদি দীড়াইয়াছে । 

আর-এক্স দিক দিয়া ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় 
যে, কোন একটি স্বরের উচ্চারণ করিলে বা না করিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইতর- 
বিশেষ হয় না। যেমন, ‘এ কি কৌতুক | করিছ নিতা | ওগো কৌতুক-ময়ী’_ 
এই পংক্কির প্রথম ‘কৌতুক’ শব্দটির শেষ বর্ণটিকে হলস্তভাবে বা অকারান্ত 
পড়িলে একই ছন্দ থাকে; পূর্বের স্বর ‘উ’কে দীর্ঘ ও শেষের ‘ক’-বৰ্ণকে হসন্ত 
ভাবে পড়িয়। পংক্কির বর অংশটির মাত্রা পূরণ করিবার পরও একটু লঘুভাবে 





(অ) 
অন্ত অকারের উচ্চারণ করা যাইতে পারে [এ কি কৌতুক্‌ ] তাহাতে 
কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না । 
স্বতরাং বল! যাইতে পারে যে, অক্ষরসংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয় । 
অৰ্থাৎ স্বরের সংখ্যা বা স্বরের কোন নিদ্দিষ্ট গুণের উপর বাংলা ছন্দের প্রকৃতি 
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১৩৮ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 
নির্ভর করে না। যদি করিত তাহা হইলে, উপয্যুক্ত উদাহরণে ‘কৌতুক’ শব্দকে 
একবার দ্বি-্বর এবং একবার ত্রি-স্বর ধরার অন্য ছন্দের ইতর-বিশেষ হইত । 
বাংলা ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃশ পরিবর্ত্নীয়তা 
লক্ষিত হয়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নমুনা ও তদ্ভব প্রারুত 
ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই ৷ সংস্কৃত, তথা পালি এবং 
অন্যান প্ৰাকৃত ভাষায় অক্ষরের দৈৰ্ঘ্য বীধা-ধরা নিয়মের উপর নির্ভর করে, গঞ্ষে 
ও পদ্যে সর্বত্রই তাহা বজায় থাকে । কিরূপে প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমে 
আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা স্প্টনূপে জানা যায় ন|; কিন্ত 
বাংলার স্থায় আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, অগ্ষরের 
মাত্রার কোন স্থির নিয়ম নাই । “বৌদ্ধ গান ও দোহা” হইতে ছুই-একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাক্‌-_ 


বানাবে চাটিল | সাক্ষন গচ ই 


পারগাসি লোন | নিই ততই 





উপরের ক্সোক দুইটির মাত্রা বিচার করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, পুরাতন 
মাত্াবিধি অচল হইয়া গিয়াছে, এবং পাঠকের ইচ্ছাহুসারে যে-কোন অক্ষরের 
হদ্বীকরণ এ দীঘীকরণ চলিতেছে । শৃন্বপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতেও তাহা 
প্রমাণ হয়” 





লোনা আদিল | নৰৰ অ 


কিন্তু ইহা হইতে যেন কেহ এ ধারণা না করেন যে, বাংল! ছন্দে অক্ষরের 
মাত্রাসম্বদ্ধে কোন নিয়ম নাই । নিয়ম আছে: অন্তত্ৰ সে নিয়মের ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে। এখানে শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, বাংল। উচ্চারপ-পদ্ধতিতে 
কোনও অক্ষরের মাত্রার দিক্‌ দিয়া একটা বাধা-ধরা নিয়ম নাই, সুতরাং ছন্দের 
‘আবম্যকমত মাত্রার পরিবর্তন কর! যাইতে পারে । 

ইহার কারণ বুঝিতে গেলে, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করা 
দরকার । বর্তমানে বাঙালীদের আদিপুরুষের খবর ভাল করিয়া জানা নাই। 
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বাংলা ছন্দের মূলতন্ব ১৩৯ 


খ্ৰীঃ পৃঃ ৪ৰ্থ শতকে ধাহারা বাংলায় বাস করিতেন, তাহাদের ভাষাসম্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই জানা নাই । তবে তাহার! যে আৰ্য ছিলেন না এবং তাহাদের ভাষাও 
যে আধ্যভাষ| ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ জ্ৰাবিড়ী ও 
কোলদিগের ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে 
যখন আৰ্য্য ভাষা বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তখন নূতন নূতন আধ্য- 
কথার চল হইলেও আধ্যাবর্ত্তের উচ্চারণ বাংলায় ঠিক চলিল না। কতক 
পরিমাণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ চলিল বটে, কিন্তু বাধা-ধর! নিয়ম করা গেল না, ছন্দে 


খাটি দেশী রীতি অর্থাৎ সমান ওজনের শ্বাসবিভাগের পুনরাবৃত্তি করার রীতি 
বহিয়া গেল। 


{ ২খ ) 
ছেদ, বতি ও পর্বব 


কথা বলার সময়ে আমর। অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না, ফুসফুসে বাতাস 
ৰুমিয়া গেলেই ফুস্ফুসের সক্কোচন হয় এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই 
সক্কোচনের জন্য কম বা! বেশী আয়াস বোধ হয়। সেইজন্য কিছু সময় পরেই 
পুনশ্চ নিঃক্বাসগ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে । নিঃশ্বাস- 
গ্রহণের সময়ে শব্দোচ্চারণ করা যায় না । বখন উত্তেজক ভাবের জন্য ফুস্‌ফুপের 
পার্শ্ববর্তী পেশীসমূহের সাময়িক উত্তেক্গন। ঘটে, তখন সক্ষোচনজ্ঞনিত আয়াস 
কম বোধ হয়, এবং সেইজন্য তত শীঘ্ৰ বিরতির আবশ্যক হয় না। এই কারণেই 
উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় বা কবিতায় বিরতি তত শীস্ দেখা যায় না। 
সংস্কৃত ছন্দ:শান্ত্ৰে এ রকম বিরতির নাম যতি ( “যতিবিচ্ছেদঃ” )। আমরা 
ইহাকে ‘বিচ্ছেদযতি’ বা শুধু ‘ছেদ’ বলিব। কারণ, বাংলায় আর-এক রকমের 
যতির ব্যবহার আছে, এবং বাংলা ছন্দে সেই যত্তিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক । 
সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে ॥ 
খানিকটা উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার 
জন্ত তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে । প্রত্যেক অংশ একটি পূৰ্ণ 
breath-৫roupP বা স্বাসবিভাগ, এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া 
breath-pPause বা ছেদ আছে । ব্যাকরণ অনুষায়ী প্ৰত্যেক sentence বা 
ৰাক্যই পূৰ্ণ একটি স্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি । বাক্যের শেষের 
ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে jor breath-p॥a্‌use অৰ্থাৎ পূর্ণচ্ছেদ বলা 
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১৪০ তল! ছন্দের মূলসূত্র 
যাইতে পারে । বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ১:৯৪ বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টির মধ্যে 
সামান্ত একটু ছেদ থাকে, তাহাকে minor breath-pause বা উপচ্ছেদ বলা 
যায়। প্রত্যেক শ্বাসবিভাগে কয়েকটি শব্দ থাকিতে পারে, কিন্ত উচ্চারণের 
সময়ে একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি অবিরাম চলিতে থাকে ৷ 

পূর্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘকালের জন্য বিরতি লাভ করে। তখন 
নৃতন করিয়। স্বাসগ্রহণ করা হয়। ইহাকে শ্বাসফতিও বল! যাইতে পারে । 
অধিক্ত যেখানেই ছেদ আছে সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া, ইহাকে 
৪৪৷৪৫-}১৯০৪০ বা. ভাবযতিণ বলা যাইতে পারে । উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, 
সেখানে অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; উপচ্ছেদ থাকার 
দরুণ বাকোর অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বুঝা যায়--একটি বাক্য 
অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। 


একটা উদ্দাহরণ দেওয়া যাক্‌ 2 
প্রামগিরি হইতে হিমালয় পথযন্* প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের বধ্য দিয়|* মেগদুতের 


মন্দাক্ৰান্ত| ছন্দে জীবনশ্ৰোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে**, সেখান হইতে* কেবল বগাকাল নহে*, 
চিরকালের মতো আমর! নির্ববাপিত হইরাছি+*।” ( “মেখদুত”। রবীল্রানাথ ঠাকুর ৷ 





উপরের বাক)টিতে যেখানে একটি তরকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার 
সময়ে সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেইথানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে 
এইটুকু না খামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় 
ন|। এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্য অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । যেখানে দুইটি তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে; সেখানে অর্থের সম্পূর্ণত! হইয়াছে, বাকোর শেষ হইয়াছে । 
এন্ধপ স্থলে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং নৃতন করিয়া খাস গ্রহণ করা হয়। 
কথার মধ্যে ছন্দোবন্ধের জন্য যে একাস্থত্র আবশ্যক, ছেগের অবস্থানই অনেক 
সময়ে তাহা নিদ্দেশ করে। সমপরিমিত কালানস্তরে অথবা কোন নক্সার আদর্শ 
অনুযায়ী কালানস্বরে ছেদের অবস্থান হইতেই অনেক সময় ছন্দোবোধ জন্মে । 
বাংলা পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণ ছন্দে ছেগের অবস্থানই অনেক সময়ে 
ছন্দের বিভাগ নির্দেশ করে । ষেমন-_ 
উদ্বৱীয়ে জিক্ঞাসিল* | উত্বরী পাটনী** ॥ 
এক৷ দেখি কুলবধুণ | কে বট আপনি 





৷ অনামঙ্রল”, ভারতচন্র ) 
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গগন-ললাটে* | চূ্ণকাজ মেঘক | 
স্তরে স্তরে স্তরে কুটে**! 
কিরণ মাখিবাত | পৰনে উড়িযা* | 
দিগন্তে বেড়ার ছুটে 
( “আশাকানন”, হেমচন্দ্ৰ ) 
উপযুক্ত দুইটি দৃষ্টান্দ্ৰে যেভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দোবিভাগ 
হইয়াছে, উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ জন্মিতেছে। 
কিন্তু অনেক সময়েই পদ্যে ছেদের অবস্থান দিহা ছন্দের এক্যস্থত্র নিদ্দিষ্ট 
হয় না। যে পদ্যে.ছেদের আবির্ভাবের কাল অত্যন্ত স্বনিদ্দি্, তাহা অত্যন্ত 
একঘেয়ে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, স্থতরাং তাহাতে ভালরূপে মানসিক 
আবেগের স্কোতন! হয় না। ইংরাজীতে P০pৎ-এর Heroic Couplet 
এবং বাংলায় ভারতচন্দ্রের পয়ারে এইজন্য একট! বিরক্তিকর একটানা 
স্থর অনুভূত হয়। যে পদ্যের ছন্দ সহজেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের 
উদ্দীপন| করে, তাহাতে ভেণের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল 
মধুস্থদন বা. রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছেদের অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্ৰ্য আছে 
বলিয়া তাহাতে নানা বিচিত্র স্থর অহৃভূত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
ছন্দের প্রাণ বৈচিত্র, বৈচিত্রাহেতু আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে । 
গ্রকাসুত্ৰ ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্রা তাহার রূপ। যদি ছেদের অবস্থানের 
দ্বারা ছন্দের এক্যস্থত্র সুচিত হয়, তবে বাকোর অন্য কোন লক্ষণের দ্বারা 
ইৈচিত্রোর নিদ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্বনির বিচ্ছেদই শ্রবণ ও মনকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত করে, সুতরাং ছেদ যদি কোর বন্ধন আনিয়া দেয়, 
তবে বাক্যের অশ্য কোনও লক্ষণের দ্বারা যেটুকু বৈচিত্ত্য স্থচিত হয়, তাহা 
অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে । এইজগ্ত ভাবের তীব্রতা যে ছন্দে প্রবল, ছেদ 
সেখানে বৈচিত্রের উপাদান হইয়া থাকে। 
কিন্তু ছেদ ছাড়াও বাক্যের আক্তার লক্ষণের দ্বারা এক্য স্থচিত হইতে 
পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণ-প্রণালীর পার্থক্য অঙ্গসারে বাকোর কোন 
একটি লক্ষণ গ্রকোর উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় 
বাক্যের যে লক্ষণ বাগ্যস্ত্রের সুস্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর করে এবং সেই 
জাতির সমস্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই লক্ষণটি পূর্ণভাবে বজায় থাকে, তাহাই 
শ্রকোর উপাদানীভূত হইতে পারে । 


টু ভি 
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ইংরাজীতে কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের সময়ে শ্বরের গান্ডীধ্য 
বাড়িয়া বায়, তাহাকে ০০০০০৫-ওয়াল অক্ষর বলা হয়। এই এccent-এর 
অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্ক্দাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার । কিন্তু বাংলায় 
কোনও অক্ষরবিশেষের উচ্চারণে স্বরগান্ধীধ্যবুদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি 
নাই, অৰ্থাৎ বাংল! অক্ষরের উপর স্বাসাঘাতের এমন কোন স্থির রীতি নাই, 
যাহাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দের এক্যস্থত্র রচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, জে. ডি. এণ্ডার্সন্‌, হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 
প্রত্যেক বাংল! শব্দের প্রথমে একটু শ্বাসাথাত পড়ে । এইজন্তই বাংলা শব্দের 
শেষের দিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং বোধহয় 
সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য ‘অ’-কার প্রায়ই 
উচ্চারিত হয় না। আধ্যভাষা বাংলায় আসিবার পূর্বের বঙ্গদেশে যে সমস্ত ভাষার 
প্রচলন ছিল, তাহাদের উচ্চারণপ্রথা হইতে বোধহয় এই রীতি আসিযাছে। 


এখনকার সাওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও বোধহত্ব অনুরূপ রীতি আছে। 
কিন্তু বাংল! শব্দের প্রারস্তে যেটুকু স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত পড়ে, তাহা বিশেষ 


উল্লেখযোগ্য নয়,--তাহ| শ্রবণ ও মনকে আক্ব্ট করে ন|। বাঙালীর জিহ্বা 
নমনীয় ও ক্ষিপ্ৰ বলিয়| এক ঝৌকে অনেকগুলি শব্দ আমরা উচ্চারণ করিয়া যাই, 
এবং সেইজন্য প্রতোক শব্দের অক্ষরবিশেষের উপর বেশী করিয়া শ্বাসাঘাত 
দেওয়| আমাদের পক্ষে কিছু দুরূহ ৷ সমানভাবে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া 
যাইবার প্রবৃদ্ধি আমাদের বেশী। দৃষ্টান্সবক্ূপ বলা যাইতে পারে যে, “গত কর 
বৎসর বাঙল। ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
প্রায় সবগুলিই পাঠ্যপুন্তকশ্রেণিতৃক্ত” ( প্রফুল্লচন্দ্ৰ রায় )--এই রকম একটি 
বাক্য পাঠের সময়ে প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য শ্বাসাঘাত অঙ্গভূত হয় না। 
কথিত ভাষায় যখন কোন একটি শব্দকে পৃথকৃভাবে পড়া বা উচ্চারণ করা যায়, 
তখন শব্দের প্রারস্তে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেজী শব্দে ॥ccent- 
ওয়ালা অক্ষরের যে রকম প্রাধাহ্থা, বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরের ধ্বনির দিক্‌ 
দিয়া সে রকম প্রাধান্য নয়। ‘দেখ্‌বি’, ‘ভেতর’ প্রভৃতি শৰ্র প্রারভ্তে বে 
শ্বাসাঘাত হয়, distinctly, remember প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের accent- 
ওয়াল! অক্ষরের উপর স্বাসাঘাত তাহার চেয়ে ঢের বেশী। 

বাংল! কথার যে শ্বাসাঘাত স্পষ্ট অনুভূত হয়, তাহা শব্দগত নয়, শব্দসমষ্টি- 
গত। কয়েকটি শব্দে মিলিয়া যে অর্থবাচক বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহারই 
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প্রথম দিকের কোন শব্দে স্পষ্ট স্বাসাঘাত পড়ে । পূৰ্ব্বে “উ)কাস্ত” হইতে যে 
অংশটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার বিভাগ্গুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, 
প্রতি বিভাগে বা প্রতি বাক্যাৎশে মাত্র একটি শব্দের কোনও একটি অক্ষরের 
উপর স্থস্পষ্ট জোর পড়িতেছে। যেমন--'এই'ত চাই ; | কিন্তু আন্তে ভাই, | 
ব্যাটার! ভারি পাজী "| বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের এ অবস্থানের দিক্‌ দিয়া 
প্রাধান্য পাইলে যেকোনও শব্দে স্বাসাঘাত পড়িতে পারে, কিন্ত স্বাভাবিক ও 
নিত্য স্বাসাথাত প্রত্যেক শব্দে স্পষ্টক্কপে অনুভূত হয় না। প্রতি বাক্যাংশে 
যে শ্বাসাঘাত দেখ! যায়, তদ্বারা বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং 
ছন্দতরঙ্গের শীর্ষ নিদ্দিষ্ট হয় । এই শ্থাসাঘাত ছন্দোবিভাগের ও অর্থবিভাগের 
ফল, হেতু নহে; স্বতরাং শ্বাসাঘাত বাংলায় ছন্দোবিভাগের এরক্যন্ত্র নির্দেশ 
করিতে পারে না। 

পরিমিত কালানস্তরে বাগ্যন্ছে নূতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলায় 
ছন্দোবিভাগের স্থত্ৰ। 

বাঙালীর বাগ্যক্ খুব ক্ষিপ্ৰ ও নমনীয় বটে, কিন্ত ইহার ক্লান্ডিও শীত ঘটে । 
নিঃশ্বাসগ্ৰহণের পর হইতে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদ ন৷ আসা পধাস্ঞ ঝাগ্যগ্রের ক্রিয়া 
এক রকম অনর্গল চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত 
হয়। স্থতরাং পূর্বেই কিছু বিশ্রাম বা বিরামের আবশ্যক হইয়| পড়ে। যে 
সমপ্ত ভাষায় দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহার আছে, তাহাতে দীৰ্ঘ স্বর উচ্চারণের সময় 
জিহবা কিছু বিরাম পায়; স্থৃতরাং ভিন্ন করিয়া ‘জিহেবষ্টবিরামস্থান” নির্দেশ 
করার দরকার হয় না। কিন্তু বাংলায় দীৰ্ঘ স্বরের ব্যবহার খুবই কম, সুতরাং 
ছেদ ছাড়াও ‘জিহেৰষ্টবিরামস্থান’ রাখিতে হয় । এক এক বারের বৌকে জিহ্বা 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের 
আবশ্যকতা বোধ করে ৷ বিরামের পর আবার এক বৌকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ হয় । এই বিরামস্থলকে বিরামঘতি বা শুধু ‘যতি’ নাম দেওয়া 
বাইতে পারে । যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি $5701০ বা ঝোকের 
শেষ এবং তাহার পরে আর-একটি ঝৌকের আরম্ভ । 

আমরা ছেদ ও যতি, অর্থাৎ 55০০$0১-245০ বা বিচ্ছেদযতি ও metrical 
৮5৪৩ বা বিরাম্যতি এই দুইয়ের পার্থক্য দেখাইতেছি । সংস্কতে ছন্দঃশাস্ত্ৰে 
এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হয় ন!। সংস্কতে “যতিজিহ্বেষ্টবিরামস্থানম্” এবং 
শ্যতিবিচ্ছেদ:” এই ছুই রকম সংজ্ঞাই আছে। সংস্কৃত ছন্দোবিদ্দের ধারণা 
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ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটবে, সেই সময়েই জিহ্বা বিরামলাভ করিবে 
এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে। কিন্তু তাহারা লক্ষ্য করেন 
নাই যে, যখনই দীর্ঘ স্বর উচ্চারিত হর, তখনই জিহবা সামান্য কিছু বিরাম পায় 
এবং পায় বলিয়াই ২৮ মাত্রা কা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পারে । 
যাহা হউক বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি--এই দুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার 
করিতে হইবে ৷ ছেদ যেমন ছুই রকম-_উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ, যতিও সেইরূপ 
মাত্মাভেদে দুই রকম--অৰ্দ্ধ-বতি ( বা হস্থযতি ) ও পূৰ্ণযতি। ক্ষুদ্ৰতম ছন্দো- 
বিভাগগুলির পরে অর্দ-ত্তি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগগুলির পরে পূর্ণঘতি থাকে । 
অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে। উপচ্ছেদ ও 
অন্ধ-যতি এবং পুর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণঘতি অবিকল মিলিয়া যায়। ভারতচন্দ্রে 
‘অন্নদামঙ্গল’ এবং হেমচক্দ্রের ‘আশাকানন’ হইতে পূৰ্ব্বে যে অংশ উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় নাঁ। অমিত্ৰাক্ষর 
ছন্দে ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের জন্যই তাহার শক্তি ও বৈচিত্র্য এত 
'অধিক। কিন্ত অমিত্াক্ষর ছাড়াও অন্যত্র সময়ে সময়ে ছেদ ও যতি ঠিক ঠিক 
মিলিয়! যায় না; অথবা পূর্চ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও অর্দর-যতি 
মেলে না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,-- 
( *, ** এই সনঙ্কেতঘ্বার| উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ করিয়াছি, এবং | ,|| 
এই সক্কেতদ্ারা 'অর্দ-্তি ও পূৰ্ণযৃতি নির্দেশ করিতেছি ) 
(১) কৈলাস শিশর* | অতি সনোহর+ | কোটি শশী পর | কাশ+* | 
গন্ধবা কিন্রর+ | যক্ষ বিস্যাধর* | আগ্সরাগণের | বাস** | 
(২) স্আর--ভাষাটাও ত! | ছাড়া = মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া ** || 
আর ভাবের মাখার | লাঠি আারলেও * | দেয় ন| কো লে | সাড়া, ** ॥ 
লে--হাজারি পা ছুলাই * গৌকে | হাজারি দিই | চাড়া; ** | 
(‘হাসির গান’, দ্বিজেজ্রুলাল রায় ) 
(৩) একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে || 
কাদেন রাষববাঞ্ছ! * | আধার কুটারে | 
নীরবে। ** দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া | 
ফেরে দুরে, + মত্ত সবে | উৎসব-কৌতুকে || ** 
-_'('মেখনাদৰধ কাৰ্য’, অর্থ সৰ্গ, মধুসুদন ) 
(5, এই | শ্ৰেষসীতিহার + ৷ 
গথা হয় নরনারী | মিলন মেলার ** ৷ 
কেহ দেয় তায়ে, * কেহ | বধুর গলার ** ৷ 
-_'1 বৈষ্ণব কবিতা, রৰীজ্ৰনাথ ) 


© থু 
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ষতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এ্রক্যাবোধ জন্মে । পরিমিত 
কালানস্তরে কোন নব্মার আদর্শ অন্থসারে যতি পড়িবেই । কিন্তু ছেদ সময়ে 
সময়ে বিচিত্ৰভাবে ছন্দোবিভাগের মাঝে মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা শ্রোতের 
স্থানে বিচিত্র আন্দোলন স্থপ্টি করে। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না 
হয়, তখন যতিশতনের সময়ে ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে ; শুধু দ্িহ্বার ক্রিয়া 
থাকে না, এবং স্বর একটা এষ! বা দীৰ্ঘ টানে পথ্যবসিত হয়। আবার 
জিহবা যখন 1811১0189 বা কৌকের বেগে চলিতে থাকে, তখন সহসা ছেদ 
পড়িয়া থাকে; তখন মুহূর্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহব| বিশ্রাম গ্রহণ 
করে না, ঝৌকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন 
আবার নৃতন বৌকের আর্ত হয় না। ছেদ 5৭75৪ বা অর্থ অনুসারে পড়ে 7 
সুতরাং ইহা দ্বারা পন্থ অর্থান্ুঘারী অংশে বিভক্ত হয়। বাগ্‌ধস্ত্রের সামখ্যাহ্‌সারে 
যতি পড়ে । ইহার দ্বার! পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক 
ছন্দোবিভাগ বাগ্যস্ত্রের এক এক বারের ঝৌকের মাত্রান্থসারে হুইয়া থাকে। 
এক এক কঝৌকে পরিমিত মাত্রার শ্বাস ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বাহির হয়। এই 
ঝোকের মাত্ৰাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এঁক্যের লক্ষণ । 
কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানস্তরে শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর খাকাতেই 
ছন্দোবিভাগের বোধ জন্মে । কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অবশ 
যে শব্দ কয়টি লইয়া এক-একটি ছন্দোবিভাগ গঠিত হয়, মিলিতভাবে তাহাদের 
অনেক সময়ে একটি 5০০৯৩-৪7০৩/ বা অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পারে, 
সুতরাং সেই শব্দসমষ্টর প্রথমে একটি শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে । স্বতরাং সময়ে 
সময়ে মনে হইতে পানে থে, শ্বাসাঘাতের্ন অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ স্থচিত_ 
হুইতেছে। যথা,-- নট 
(১) রত পোহাল | করুন! হল | ফু” টুল কত | ফুল | ( দীনবন্ধু ) 
(২) বউসা! বউমা! ! | ঘুমাও না আর || 
উঠি অভাগিনি ! | দেখ একবার |--(+চৈতস্ স্্যান”, শিৰৰাখ শান্তী ) 
কিন্তু সব সময়েই এ রকম হয় না। অনেক সময়েই ছন্দোবিভাগের শব্দ কয়টি 
লইয়া কোন অর্থবাঁচক বাক্যাংশই হয় না; অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের 
ঠিক ঠিক মিল হয় ন! । পূৰ্ব্বে ‘হাসির গান’ হইতে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই। অধিকন্ধ 


বাক্যাংশের ঠিক প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে শ্বাসাঘাত পড়ে না। সর্বনাম, 
০9099. 
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অব্যয়, ক্রিঘাবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আরম্ভ হইলে, তাহাদের বাদ 
দিয়া পরবর্তী কোন শব্দে স্বাসাঘাত পড়ে । অর্থগৌরব অস্থদারে বাক্যাংশের 
শব্দবিশেষে শ্বাসাঘাত পড়াই রীতি । পরন্ত পন্যের চরণে একেবারে শ্বাসাঘাত- 
হীন এগ্টি ছন্দোবিভাগ অনেক সময়ে থাকে, যেমন সঙ্গীতের তালবি ভাগে 
শ্বাসাঘাতহীন একটি অঙ্গ ( খালি বা ফাক ) সময়ে সময়ে থাকে । শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত শব্দে যুক্তবৰ্ণ থাকিলে শব্কের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত না পড়িয়া যুক্তবৰ্ণের 
পূৰ্ব্ব অক্ষরে পড়িয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :-- 


(১) এযেসঙ্গীত | কৰা হ'তে উঠে 
এ বে লাবন্য | কোখা হতে কু 
এ বে কনেন। কোঁখা হাতে টুটে 
বস্তির বিদা | ত 
6) শুধু ৰিখে ছুই | ছিল মোর তু'ই, | আর সবি গেছে | থৰে 
ds বাৰু কহিলেন, | "বুঝেছ উপেন, | এ জমি লইৰ | কিনে" 
কহিলাম আসি | “তুমি কু্ামী | কৃমির অর্থ না ই 


স্থতরাৎ বলা যাইতে পারে যে, শ্বাসাথাতের অবস্থান দিয়া ছন্দোবিভাগের সুত্ৰ 
নিদ্দিষ্ট হয় ন| । 

এইখানে একট! কথা বলিয়া রাখ! ভাল। বাংলার এক-একটি ছন্দোবিভাগ 
সংস্কতের ‘পাদ’ ব| ইংরেজীর £০৩৮ নয়। সংস্কৃত ছন্দের পাদ মানে একটি 
স্লোকের চতুৰ্থাংশ । তাহার মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং প্রতি গণে 
দীর্ঘস্বরের সমাবেশ অনুসারে বিরামস্থল থাকিতে পারে । ইংরেঙ্গীতে 1০০৮ মানে 
৯০০০৮ অনুসারে অক্ষরবিন্তাসের একঠি আদর্শ মাত্ৰ । ইংরেজীতে £০০৮-এর 
শেষে কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবশ্যকতা নাই, শব্দের মধ্যে যেখানে 
কোনরূপ বিরামের অবকাশ নাই সেখানেও £০০৮এর শেষ হইতে পারে। 
বাংলা ছন্দের এক-একটি বিভাগ এইক্কপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী 
£০০৮ ও বাংলা ছন্দোবিভাগ এক মনে করার দরুণ অনেক সময়ে দারুণ ভ্ৰমে 
পতিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা ‘বাংলায় ইংরাজি ছন্দ’- 
শীর্ষক অধ্যায়ে করা হই্বাছে। 


@ a 


বাংলা ছন্দের মূলতব্ব ১৪৭ 


ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্ৰে তালের হিসাবে যাহাকে ‘বিভাগ’ বলা হয়, তাহার 
সহিত ছন্দোৰিভাগের মিল আছে । সংস্কৃতে যাহাকে 'পর্বন্ত বলা যায়, তাহাই 
বাংল! ছন্দোবিভাগের অস্ুরূপ ॥ এই গ্রন্থে পর্বর্ধ শব্দের দ্বার! ছন্দোবিভাগ 
নিদ্দেশ করা হইয়াছে। পরিমিত মাত্রার পৰ্ব্ দিয়া বাংলা ছন্দ গঠিত হয় । এক 
এক বারের বোকে ক্লান্ডিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ ন! হওয়া পৰাস্ত 
যতটা উচ্চারণ করা খায়, তাহার নাম পৰ্ব্ব। পর্ববই বাংলা ছন্দের উপকরণ । 


( ২গ ) 
পর্ববাঙ্গ 


পূর্স্দেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষরসংখণা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। 
সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের যেক্ধপ মধ্যাদা, বাংলায় 
তদ্ঞপ নহে। সাধারণত: পাশ্চাত্য ছন্দ:শাস্ত্ৰের লেখক্তগপের মতে অক্ষর-ই 
ছন্দের অণু। কিন্তু অন্ততঃ একজন পাশ্চান্তা ছন্দ:শাস্ত্ৰকারের (Aristotle-এর 
শিষ্য ০15চ9567১5-এর) মত যে, পরিমিত কালবি ভাগ অস্থসারেই ছন্দোবন্ধ 
হইয়া থাকে | বর্তমান যুরোপীয় সমস্ত ভাষার ছন্দ সম্বন্ধে অবশ্য এ মত সত্য না 
হইতে পারে, কিন্তু &৮৷৪৮০৯০৷০৷০৭ সম্ভবতঃ প্রাচীন শরীক ও তত্সামগ্বিক প্রাচ্য 
ভাষায় প্রচলিত ছন্দের স্দালোচন৷ করিঘ! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 

যাহা হউক, বাংলায় গন্ধ বা পদ্য পাঠের সময়ে প্রত্যেকটি অক্ষর বা তাহাদের 
কোন বিশেষ ধৰ্মের তারতম্য ততটা মনোযোগ আকৃষ্ট করে না বা শ্রবণেজ্রিয়ের 
গ্রাহ হয় না। বাঙালীর বাগ্যস্ত্রের বা বাঙালীর উচ্চারণের লঘুতা বা তদ্ৰূপ 
অন্য কোন গুণের জন্য হয়তো এরূপ হইতে পারে । তবে এটা ঠিক যে, শব্দ ও 
তাহার মাত্ৰাই আমাদের কানে স্পষ্ট ধরা দেয়, অক্ষরবিশেষ বা তাহার অন্য 
কোন ধৰ্ম্ম গদ্যে বা পন্থো কোথাও তেমন স্পষ্টরূপে ধরা দেয় না। অক্ষর নয়,-_" 
পুরা শব্দই আমাদের ছন্দের মূল উপাদান এবং উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয় । 

বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংলা ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায়। 
বাংলায় শব্দ হইতে i৷exi০৷৷ বা পদসাধনের সময়ে প্রায়শঃ শব্দের সঙ্গে আর- 
একটি শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্য, নানা 
কারক, নানা ল-কার, কুৎ, তদ্ধিত ইত্যাদির জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা 
প্রতায়স্থচক অন্য শব্দ যোগ করাই বিধি; সংস্কৃতের স্কায় মাত্র আক্ষরিক 
পরিবর্তনের দ্বারা বাংলায় এ কাধ্য সম্পন্ন হয় না। এ দিক্‌ দিয়া 54 
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agglutin: 
একা আছে । 

বাংলার আর একটি রীতি--প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্তী অন্যান্য শব্দ হইতে 
অযুক্ত রাখা। বাংলায় দুই সন্লিকটবর্তী অক্ষরের সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর- 
সাধনের প্রপা চলিত নাই ৷ কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এরূপ সন্ধি চলিতে 
পারে। সমাসবন্ধ হইলেও বাংলা শক্ষের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে ন|; ‘কচু’, 
‘আলু’, ‘আদা’ এট তিনটি শব্দ সমাসবন্ধ করিলেও ‘কচান্বাদা’ হইবে ন1। সেই 
রক্ম ‘ভেসে-আসা’, ‘আলো-স্বাধার’ ইত্যাদি সমাসবন্ধ পদ হইলেও সেখানেও 
দুই অক্ষরের সন্ধি করিয়| এক অক্ষর করা হয় নাই, পদের অন্ততু ক্র প্রত্যেকটি 
শব্দ অযুক্ত ্মাছে। এমন কি তৎসম শব্বকেও খাটি বাংল! রীতিতে ব্যবহার 
করিলে তাহাদেরও সমাসের মধ্যে অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ ‘বলাকা’য় 
‘স্েহ-অশ্ৰ’, ‘বিচার-আগার’ ইত্যাদি সমাস ব্যবহার করিয়াছেন। 

বাংল! ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংলা ভাষার এই রীতিগুলি মনে 
রাখা একান্ত দরকার । বাংলা ছন্দের এক-একটি পৰ্ব্বকে কয়েকটি অক্ষরের 
সমষ্টি মনে না কৱিয়| কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মনে করিতে হইবে । নতুবা বাংলা 
ছন্দের মূল স্থত্ৰগুলি ঠিক বুঝা যাইবে না। ‘এ কথা জানিতে তুমি’ এই 
পৰ্ব্বটির মধ্যে ৮টি অক্ষর আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না, ইহা যে 
“এ কথা’, ‘জানিতে’, ‘তুমি’ এই তিনটি শব্দের সমষ্টি,--তাহাও হিসাব না 
করিলে বাংলা ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইবে না। 

সাধারণতঃ বাংলা শব্দ দুষ্ট বা তিন মাত্রার, কখন কখন এক বা চার 
মাত্ৰারও হয়। সমাসবদ্ধ বা বিভক্কিযুক্ত হইলে ব্অবস্ত শব্দ ইহার চেয়ে বড় 
হইতে পারে, কিন্তু মূল বাংল! শব্দ ইহার চেয়ে বড় হয় লা। চার মাত্রার চেয়ে 
বড় কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চারণের সময়ে স্বতঃই তাহাকে ভাডঙিয়| ছোট 
করিয়| লওয়া হয়। বাংলা উচ্চারণের এই আর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, 
এবং ইহার সহিত বাংলা ছন্দের রীতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। *পারাবার” 
শব্দটি চার মাত্রার, কিন্তু ‘পারাবারের’ শব্দটি পাচ মাত্রার, এ জন্য উচ্চারণের 
সময়ে ইহাকে স্বতঃই 'পারা-_বারের” এই ভাবে ভাঙিয়া পড়া হয়। ‘চাহিয়াছিল’ 
শব্দটিকে ‘চাহিয়া--ছিল’ এই ভাবে উচ্চারণ করা! হয় ॥ 

পর্বের মধ্যে যে কয়টি হুল শব্দ (ৰা সমচ্চাধ্য শব্দাংশ ) থাকে, তাহারা 
প্রত্যেকে স্বয়ং ব! অপর দু-একটি শব্দের সহযোগে 13৪ বা পর্বের উপবিভাগ 


© 


ংল! ছন্দের মুলতব্ব ১৪৯ 
বা অঙ্গ গঠিত করে। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি 
অঙ্গের সমষ্টি, বাংল! ছন্দে তেমনি প্রত্যেকটি পৰ্ব্ব কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি। 
বিদ্যৎবিদীর্ণ শূন্তে বাকে ঝাঁকে উড়ে চ’লে যায়’ এই পংক্কির মধ্যে দুইটি 
পৰ্ব্ব আছে--‘বিছাতৎবিদীৰ্ণ শূন্কে’ ও ‘বাকে ঝাকে উড়ে চ’লে যায়’। প্রথম 
পর্বটি “বিদ্যাৎ ‘বিদীর্ণ’, ‘শৃন্ত’ এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি; দ্বিতীয় পর্বটি ‘বাকে 
‘বাকে’, ‘উড়ে চ’লে’, ‘যায়’ এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি। প্রতোক্টি অঙ্গের 
প্রারস্তে স্বরের 755৪7 বা গাভীধ্য সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক, অঙ্গের শেষে গাস্তীধ্য 
সৰ্ব্মাপেক্ষা কম । কখন কথন প্রারস্তে স্থরের গান্ধাধ্য কম হইয়া শেষের দিকে 
বেশী হয়, এই ভাবে স্বরগাম্ভীধোর উত্থান-পতন অনুসারে অঙ্গবিভাগ বোঝা 
যায়। এই অধ্যায়ের ২খ পরিচ্ছেদে এক-একটি অর্থবিভাগের কোন একটি 
বিশেষ অক্ষরের উপর যে শ্বাসাঘাতের কথা বলা হইয়াছে, তাচার সহিত এই 
স্বরগান্ভাধোর এক্য নাই । এই স্বরগান্তীধের সে রকম কোন বিশেষ জোর 
নাই, ভালরূপে লক্ষ্য ন! কৰিলে ইহা ধরা যায় না। কিন্তু এই ভাবে অঙ্গবিভাগ 
হইতেই কবিতার পর্বে ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, পর্বের মধো স্পন্দন বা দোলন 
অনুভূত হয়। বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট নিযমান্থসারে পর্ধাগগুলি না সাজাইলে 
ছন্দ:পতন অবশ্থান্তাবী । কিন্তু পৰ্ব্বাঙ্গগুলিকে বাংল! ছন্দের উপকরণ বলা যায় 
ন|-- কারণ ইহাদের সমত্‌ হইতে ছন্দের একাতবাধ জন্মে না। পর্বের অন্তত 
বিভিন্ন অঞ্জের মাত্ৰ৷ ইত্যাদি লক্ষণ পৃথক্‌ হইতে পারে, এবং তজ্জন্য পর্বের 
মধোই কতকটা বৈচিত্রের বোধ হয়। 

বাংলা ছন্দের রীতি--ষতদূর সম্ভব এক-একটি শব্দ সম্পূর্ণভাবে কোন একটি 
অঙ্গের অস্দ্থক্ত থাকিবে । অঙ্গ চার মাত্রার চেয়ে বড় হয় ন! সুতরাং চার 
মাত্রার চেয়ে বড় শব্দ ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দিতে হয়) কিন্তু যদি 
সম্ভব হয়, শব্দের মূলধাতু না ভাঙ্গিয়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হইবে । 
আর সময়ে সময়ে যেখানে ছন্দোবদ্ধের স্থত্র অত্যন্ত স্বনিদ্দিষ্ট--বিশেষতঃ যে 
রকম ছন্দে শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য খুব বেশী__সেখানে ছন্দের খাতিরে এই রীতির 
ব্যত্যয় করা যাইতে পারে। 

(৩) 
বাংলা! ছন্দের প্রকৃতি 

অক্ষরের কোন না কোন এক বিশেষ ধৰ্ম্দের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ- 

পদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজী ছন্দ মূলতঃ *০০০০৮-এর সহিত সংজিষ্। 
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১৫০ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


উৎকুষ্ট ইংরেজী কবিতান্ধ অবস্ত অক্ষরের দৈৰ্ঘ্য ও 'রঙ' (tone-colour) 
ইত্যাদিও ছন্দঃসৌন্দধোর সহায্বতা করে কিন্তু ০০০০০-এর অবস্থানই ইংরেজী 
ছন্দে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষায় অক্ষরের 
দৈর্ঘা অথবা মাত্ৰ৷ অহুসারেই ছন্দোরচনা হইয়া থাকে। স্বরাঘাত ইত্যাদি যে 
বাংলা ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্ত ছন্দের ভিত্তি--মাত্রা, স্বরাঘাত বা অন্য 
কিছু নহে । 

মাত্ৰাহৃসারী ছন্দেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। সংস্কতের 
বৃত্চ্ছন্দে হ্ৰহ্থ ও দীৰ্ঘ অক্ষরের সাজাইবার বৈচিত্রোর উপর ছন্দের 


দহ, 





উপলব্ধি নির্ভর করে। “ছারা পংখ নেৰ 


ৰহুতি বিধিহতংযা হুবির্ধা চহোত্রী' ইত্যাদি চরণে হ্শ্বের পর হ্ুপ্ব বা দীর্ঘ 
এবং দীর্খের পর দীর্ঘ বা ত্রব্ব অক্ষর থাকার জন্য প্রন্নাশিত ও অপ্রত্যাশিতের 
বিচিত্ৰ সমাবেশহেতু নানা ভাবে তাবের বিচিত্র বিলাল অনুভূত হয়। ছন্দের 
হিসাবে সেখানে প্রতি অক্ষরটির মাত্ৰ৷ ভাব উৎপাদন্রে সহায়তা করে, এবং 
স্পন্দনবৈচিত্রা আনাই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ । সেখানে এ্াবোধ জন্মে প্রতি 
পানে অক্ষরের সংখ্যা হইতে। এঁকান্থত্ৰ সেখানে প্রধান নহে, বৈচিআই, 
সেখানে প্ৰধান । 
বাংল! ছন্দ কিন্তু মাত্রাসমৰু-জাতীয় ; অথাৎ ইহার প্রত্যেকটি বিভাগে 
মোটমাট একটা পরিমিত মাজা থাকা দরকার ৷ চরণের, পৰ্ব্বের ও পৰ্ক্বা্গের 
মাত্ৰাসমষ্টি লইয়াই বাংলার ছন্দোবিচার ৷ বাংল ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিজ্া 
অপেক্ষা একর প্রাধান্যই অধিক। পরিমিত মাত্রার ছন্দোবিভাগগুলিকে 
উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই ছন্দোবোধ নির্ভর ঝরে। প্রতোকটি 
বিশেষ অক্ষরের মাত্রা বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের সমাবেশের 
পদ্ধতি বাংলা ছন্দের ভিন্তিস্বানীয় নহে। বাংল! ছন্দে যে সমস্ত জায়গায় তস্য 
ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সেখানেও দেখা যাইবে যে, স্ব ও 
দীর্খের পারম্পর্থ। হইতে ছন্দোবোধ আসিতেছে না। যেমন__ 
হোখায় কি £ আছে | আলয় £ তোমার স৪+২)+(৩+৩) 
উদন্মি 2 মুখর | সাগরের ২ পার ৩৯৩৯২) 


মেদ চুন্িত | অন্ত £ পিরির = (২+৯)+(৩+৩) 
চরণ 2 তলে? (৩+২ 
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বাংলা ছন্দের মূলতব্ব ১৫১ 


এই কয় পংক্কিতে হন্ব অক্ষরের সহিত দীর্ঘ অক্ষরের সুন্দর সমাবেশ হইলেও 
প্রতি পর্বে ছয়টি করিয়া মাত্রা খাকার জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, হৃহ্ব ও 
দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশঙ্গনিত বৈচিত্রোর জন্য নহে ৷ 

অক্মাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমস্ত তন্তব ভাবার ছন্দের 
এই প্রধান লক্ষণ। ছন্দের এক-একটি বিভাগের শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে তদস্থসারেই ছন্দোরচনা হয়। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, উচ্চারণের এক 
এক ঝৌকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর ব্যাপার । ইহাতে ফুস্ফুলের দুৰ্বলতা ও বাগ্যস্ত্রের শীঘ্ৰ ক্লান্তি প্রভৃতি 
কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ সুচিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতত্বের 
কোন দুরূহ স্থত্ৰ লুকায়িত আছে। আর্ধে/রা ভারতের বাহির হইতে আসিয়া 
ছিলেন, তাহাদের উচ্চারণপক্ধতি ও ছন্দের প্ররুতি এক্কপ ছিল; কিন্তু 
তাহারা ভারতে আসার পর তাহাদের ভাষা অনাধাভাবিত ক₹ইতে লাগিল। 
অনার বাগ্যস্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চারণরীতি অস্থসাপ্ে আধ্য ভাষা ও ডন্তব 
ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়া গেল। ছন্দের রাজ্যে 
“পরের সোনা কানে দেওয়া’ চলে না, এক এক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্টোর উপর 
ইহার রীতি নির্ভর করে। যাহা হউক, বাঙ্গালীর পক্ষে বৌকে ঝোকে 
প্ৰস্থাসত।৷গই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 'অনবলীল ব্যাপার, স্থত্রাং ইহাকেই 
ভিত্তি করিয়া বাংলায় ছন্দোরচনা হইয়া খাকে | চ্হব। ও কনাল্পীর পেশীর 
'আকুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরের উচ্চারণ বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত 
অবলীলায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, স্থতরাৎ অক্ষরের ক্রম বা নানা রকমের অগ্গরের 
বিচিত্র সমাবেশ ছন্দের পক্ষে তেমন প্রধান নহে । প্রশ্থাসের বৌকের মাত্রাই 
বাঙালীর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান । 

8১0৮050৮৮ বা! প্রতিসমতা বাংলা ছন্দের আর-এক্টি প্রধান গুণ। 
বাংলায় ছন্দের আদর্শ__জোড়া জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলিকে সাজান । এই- 
জন্য দুই বা দুয়ের গুণিতক চার-_-এই সংখ্যাগুলিরই ছন্দোগঠনে অধিক প্রয়োগ 
দেখা যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের কালবিভাগেও এই রীতি দেখা যায়; প্রতি 
আবর্তে বিভাগের সংখ্যা এবং প্রতি বিভাগে অঙ্গের সংখ্যা সাধারণতঃ ছুই কিংবা 
চার হইয়া খাকে । বাংল! কবিতার প্রতি চরণে ও ছুই বা চার পর্ব থাকে । 
প্রাচীন সমস্ত ছন্দেরই এই লক্ষণ । আপাততঃ ত্রিপনী ছন্দকে অগ্যবিধ মনে 
হইতে পারে, কিন্ত আসলে ত্রিপদী চৌপদীরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । জ্রিপদীর শেষ 
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১৫২ তল! ছন্দের মূলসূত্র 


পর্বটি অপর দুইটি পর্ব অপেক্ষা দীৰ্ঘ হইয়া থাকে; লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে 
যে, এই তৃতীয় পর্বটি প্রথম ছুই পর্কের সান একটি বিভাগ এবং অতিরিক্ত 
একটি ক্ষুত্রতর বিভাগের সমষ্টি । এই ক্ষুদ্ৰতর বিভাগটি চতুর্থ একটি পর্বের 
প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি ॥ খাহার! ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পরিচিত, তাহারা 
জানেন যে, লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালায় এবং 
দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহজেই কাওয়ালী-জ্ঞাতীয় তালে গাওয়া যাইতে 
শারে। একতাল! ও কাওয়ালী, উভত্ম তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া 
অঙ্গ থাকে। সুতরাং ইহ! হইতে তরিপদী ছন্দের গূঢ় তত্বটি বোঝা ষায়। 
প্রায় সমস্ত বাংলা কবিতা, ছড়া, পদ্দাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দের প্রতিসমতা 
লক্ষ্য করা যায়। 


আধুনিক বাংল! কাব্যে অবশ্য প্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশী দেখা 
হায় না। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিসমতার স্থলে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা 
করিতেছেন। তাহাদের লক্ষ্য-- বিভিন্ন প্রকারের আবেগের গ্যোতনা, এবং 
সেইজন্য তাহারা 'আবেগস্থচক বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন ৷ কিন্ত তাহাদের 
রচিত ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন দিক্‌ দিয়া বৈচিত্রা 
খাকিলেও প্রতিসমতা! ছন্দের ভিন্বিস্থানীয় হইয়া আছে। যেমন নূতন 
ধরণের ত্ৰিপদীতে অনেক সময়ে তৃতীয় পর্বটি প্রথম দুইটি পর্কা অপেক্ষা ছোট 
হুইয়া থাকে, স্থতরাং এ ধরণের ত্রিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় না এবং 
তজ্জন্থা এখানে প্রতিসমতা নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে বুঝা 
যাইবে থে, এই সব স্থলে ত্রিপদী দ্বিপদীরই ক্ূপাস্তর মাত্র, তৃতীয় পর্কাটি 
অতিরিক্ত (157০7579170) পদ মাত্র । উদাহরণ-স্বজপ দেখান যাইতে পারে যে, 

ন্গীতীরে বৃন্দাৰনে সনাতন এক মনে 


এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্বটি যেন প্রথম দুই পর্ব হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন 
এবং প্রথম দুই পর্বের ছন্দঃপ্রবাহের পর সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পূৰ্ব্ব 
বাগ্যস্থের প্রতিক্রিয়া্নিত একরূপ প্রতিধ্বনি ॥ ইংরেজীতে 
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বাংল! ছন্দের মূলতন্ব ১৫৩ 
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cep 
প্রভৃতি কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুৰ্থ পংক্কি যেন্ধপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ 
পৰ্ব্বের প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তদ্ৰূপ । 

এতন্তিন্র বাংলা 71915 ০৪৮৭৪ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও ‘বলাকা!’ প্রভৃতি 
কবিতার তথাকথিত £৫০ ৮৪7৭৪ বা! মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতিলমতা ত্যাগ করিয়া 
ভাবাশ্ররূপ আদর্শে ছন্দ গঠন করিবার চেষ্ট! কর! হইয়াছে । 'অিআক্ষর ছন্দে 
ছেদের অবস্থানবৈচিত্রা এবং অতিরিক্ত পদের সমাবেশ ইত্যাদি কারণে 
বৈচিত্র ভাব অধিক অনুভূত হইলেও, ছন্দের আসল কাঠামটিতে প্রতিসমতা 
"আছে, অর্থাৎ যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া প্রতিসমত। আছে । যথা 


নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা || 
রে দুত 1৯ অমরবৃন্দ | বার ভূজবলে || 
কাতর, সে ধনুর | রাগ ভিখারী | 
বধিল সন্মুখ যশে ? ৯৯ 





এই কয় পণক্কিতে ছেদের অবস্থানে বৈচিত্র্য থাকিলেও যতির অবস্থানের দিক্‌ 
দিয়া প্ৰতিসমতা আছে । 

প্রায় সকল প্রকারের স্বকুমার কলাম প্রতিসমতার প্রভাব দেখ! যায়। 
স্থাপতা, ভাস্কধা হইতে নৃতাকলায় পর্য্যন্ত ইহা লক্ষিত হয়; মানবদেহে 
সমযুগ্মাভাবে অঙ্প্রত্যঙ্গের অবস্থানের দরুনই, বোধহয়, ছন্দংস্থ্িতে প্রতিসমতার 
এত প্রভাব | যাহা হউক, সব ভাষার কবিতাতেই ইহা দেখা যায়। 
প্রাচীন ইংরেজী কবিতার প্রতে।ক চরণ ছুই ভাগে বিভক্ত হইত, আধুনিক 
ইংরেজ্জীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়া ৩৯০৪০৷৯ থাকে । 
সংস্কতে ‘পদ্ধাং চতুষ্পদী” এই সংজ্ঞা হইতেই প্রতিসমঞ্তার প্রভাব বুঝা যায়। 
কিন্তু বাংলার ছন্দ ও অন্যান্য ভাষার ছন্দে প্রকুতিগত পার্থক্য এই যে, 
বাংলায় প্রতিসমতাবোধ ছন্দোবোধের মূল উপাদান। যতক্ষণ ন! দুইটি 
বিভাগের প্রতিসমতার উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দোগুণ প্রতীত 
হয় না। শুধু ‘রাত পোহাল” বলিলে কোনরূপ ছন্দোবোধ হয় না, ‘রাত 
পোহাল ফর্সা হ’ল’ যতক্ষণ না বলা হয়, ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলব্ধি 
হয় না। কিন্তু ইংরেজীতে 5০০০০$-যুক্ত এবং ৭০০০০৫-হীন 5১11০৮1৬-এর 





ৰ © 


১৫৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 


সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোধ আসে ; অর্থাৎ বিশেষ স্পন্দনধশ্ম-বিশিষ্ট এক একটি 
£০০/-এর অন্তিত্ব বা ৪০০০০৷-এর অবস্থান হইতেই ছন্দোকোধ আসে। 
When the hounds | of spring || are on win | ter’s tra | এই 
চরণটির মাঝখানে একটি ০৯০৯৷৷৯ থাকিয়া ইহাকে দুইটি প্রতিসম অংশে 
ভাগ করিতেছে, কিন্ত ছন্দোবোধের জন্য সমস্ত চরণটি পড়া দরকার হয় না ৷ 
When the hounds of spring বলিলেই এ০০৮৮এর অবস্থানহেতু 
ধ্বনিপ্রবাহে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে । সংস্কৃতেও 
শ্রদ্ধা, মন্দাক্রান্দা। প্রভৃতি ছন্দের এক-একটি পাদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই নানাবিধ 
গণের সমাবেশরীতিতে দীৰ্ঘ ও ভাব অক্ষরের বিচিত্র পারস্পধ্যা হইতেই ছন্দোবোধ 
জন্মায়, বিশেষ এক ধরণের ভাব জনিয়া উঠে । এই সমস্ত ছন্দ ভারতীয় সঙ্গীতের 
রাগরাগিণীর আলাপের অস্তুক্ূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। 

এই ধরণের rhythmi০ v৭r৮i০৮ বা স্পন্দদবৈচিত্রা যে বাংলায় একেবারে 
হয় না, তাহা নয়। তবে তাহা ক্ক্ষরগত নহে, ছন্দ ও দীর্ঘ অক্ষবের সমাবেশ- 
বৈচিত্রোর জন্য তাহ! সমুদ্ূূত নহে। কারণ, বাংলায় উচ্চারণপদ্ধতি যেরূপ, 
তাহাতে সমস্ত অক্ষরই প্রায় এক রকমের, এক ওজনের বলিয়া বোধ হয়। 
ইংরেজীতে &০০৫০৮%] ও unaccented এবং সংস্কৃতে দীর্ঘ ও হ্ন্থ যেরূপ দুই 
বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না 

এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত আলোচন৷ করা আবশ্যক । আধুনিক 
বাংলার মাত্রিক ছন্দের মধ্যে সংস্কৃতাহ্থকপ স্পন্দনবৈচিত্ৰা আনা যাইতে পারে 
এন্সপ কেহ মনে করিতে পারেন ; কারণ, বাংলা মাত্রিক ছন্দেও দুই মাত্রার 
অক্ষরের বহুল ব্যবহার আছে। এ রীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ 
লওয়া যাক্‌-_ 





উন্ধ তব ত। শাখা নিযে 


© * 


তলা ছন্দের নূলতত্ব ১৫৫ 
আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে ষখন এতগুলি দ্বিমাত্ৰিক অক্ষরের 
ব্যবহার হইবাছে, তখন বাংলাঘ হহ্ব ও দীর্ঘের সমাবেশবৈচিত্রা এবং সংস্কতের 
অন্থরূপ ছন্দ আনা যাইবে না কেন? কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে বে, কোন 
পর্ববাঙ্গেই উপযুণপরি দুইটি দ্বিমাত্ৰিক অক্ষরের ব্যবহার নাই, স্থতরাং সংস্কতে 
পর পর অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষরের বাবরের জন্য যে মন্থর গম্ভীর উদাত্ত ভাৰ 
জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মধে। হনব অক্ষরের ব্যবহারের জন্য ধ্বনিপ্রবাহ ভ্ৰুতবেগে 
চলিয়া আবার দীর্ঘ অক্ষরের গায়ে প্রতিহত হইয়া যেরূপ উচ্ছলিত হইতে থাকে, 
ংলায় তাহার অনুকরণ করা এক রকম 'আঅসস্তব; কারণ, বাংলার দ্বিমাত্ৰিক 
অক্ষরের বাবহার কম, এবং একই শব্দের নধো বা একই পৰ্ব্বাঙ্গের মধ্যে 
উপযু।পরি দুইটি দ্বিমাত্ৰিক অক্ষর পাওয়াই কঠিন ৷ দ্বিমাত্ৰিক অক্ষরপরস্পরা 
যদি একই পৰ্ব্বাক্গের অন্থভূক্ত না হয়া বিভিন্ন পৰ্ব্বাঙ্গেৱ বা পর্বের অন্তভুক্ত হয়, 
তবে তো যতি ইত্যাঠির বাবধানের জন্য সেই পারস্পধ্বোর কোন ফল পাওয়া 
বায় না। স্থতরাং বাংলায় স্পন্দনবৈচিত্রোর স্থান অতি সঙ্কীর্ণ । 
কিন্ত এই সঙ্ধীর্ণ ক্ষেত্ৰেও চলিত ধ্বনিমাত্ৰিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে ঠিক ইংরেজী ও সংস্কতের মন্থরূপ ছন্দংস্পন্দন বলা বায় কি-না 
খুব সন্দেহের বিষয়। এ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনির প্রক্লৃতি একটু "স্বরূপে 
আহধাবন কর! আবদ্তুক্ক | বাংলাহ সংস্কতের স্যার মৌলিক দীখস্বৱের বাবহার 
একরূপ নাই। ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে হলস্ত অক্ষর থদ্বিমাত্ৰিক বলিয়া গণনা করা 
হয়, তাহাদের উচ্চারণের কালপরিমাণ অন্যান্ত অক্ষরের চেহে অধিক হয়। 
কিন্তু যথাৰ্থ ছন্দঃস্পন্দন স্থহ্ৰি করিতে হইলে, দুই প্রকারের অক্ষর দরকার) 
এই দুই প্রকারের মখো গুণগত পার্থকা অতি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার ॥ কিন্ত 
বাংল! ধ্বনিমানিক ছন্দের দ্বিমাত্ৰিক ক্ষতের মধ্যে এমন কি কোন গুণ আছে, 
যাহার জন্য ইহাদের একমাত্রিক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় বলিয়া মনে 
হইবে-_অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণের জন্য কি বাগ্হজ্ের স্পষ্ট অন্ধবিধ প্রয়াস 
করিতে হ 
পূৰ্ব্বেই ( ২ক পরিচ্ছেদ ) বলিয়াছি যে, বাংলা উচ্চারণে স্বরের সেরূপ 
প্রাধাগ্ত নাই, বাংলা স্বর অন্যান্য বৰ্ণকে ছাপাইয়া রাখে না। অনেক সময় এত 
লঘুভাবে শ্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া 
বায় । উপরের পক্াংশে “অরুণ শব্দটিকে দুই অক্ষরের বলিয়া দেখান হইয়াছে, 
কিন্তু ঘদি তাহাকে তিন অক্ষরের বলিয়া কেহ দেখান অৰ্থাৎ অক ন এই ভাবে 








৯৫৬ বাংলা ছন্দের যুলসূত্র - 


পড়েন, তাহা হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যত্ব হইবে না এবং পরিবর্তন কানেও 
বিশেষ ধরা পড়িবে না। কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরেজীতে এরূপ করিতে গেলে 
ছন্দঃপতন হইত ॥ বাংলা উচ্চারণে__বিশেষ করিয়া ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের 
আবৃত্তির সময়ে_্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, স্থৃতরাং যথাৰ্থ দীর্ঘ ও হ'ব 
সবরের পার্থক্য ধ্বনিমাত্ৰিক ছন্দে নাই ; কারণ, প্রতি শ্বরই অতি লাঘু। প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, ধ্বনিমাত্ৰিক ছন্দে যৌগিক-স্বৱান্ত এবং হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্ৰিক 
বলিয়া যখন ধরা হয়, তখন সেই অক্ষৱগুলি কি দীৰ্ঘস্বৱবিশিষ্ট নহে? যদিও 
অনেকেই বলেন যে, ধ্বনিমাত্ৰিক ছন্দে বাংলাছ হলস্ত ও যৌগিক-্বরাস্ত অক্ষর 
দীর্ঘ্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার যনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণে 
পার্থকা আছে। ২গ পরিচ্ছদে দেখাইয়াছি যে, বাংলার করীতি--প্রত্যেকটি 
শব্দকে নিকটবর্তী শব্দ হইতে - অযুক্ত রাখা । ‘অকণ, কিরণে বা “শাখার 
শিখরে" প্ৰভৃতিকে আমরা “অরুণ.কিরণে+ বা শাখাশিখরে” এই ভাবে পড়ি না। 
সংস্কতে এই ভাবে পড়িতে হইত। বাঞ্চনবর্ণের সংঘাত যত দূর সম্ভব 
আমরা এড়াইয়া চলিতে চাগ। ইহার কারণ হয়ত বাঙালীর ধাতুগত 
আরামপ্রিয়ত!। যাহা হউক, প্রতোক শব্দকে পরবর্তী শব্দ হইতে যুক্ত 
রাখার জনা, ইলস্ড শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিরাম লইয়া পরবর্তী শব্দ 
আরম্ভ করি। সেই বিরামের কাল লঘু-উচ্চারিত একটি স্বরের সমান ধর! 
যাইতে পারে । এতন্তি্ বাংলায় প্রতোক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একটা 
স্বরাঘাত পড়ে, তাহার জন্য বাগ্যঞ্তকে প্রস্কত হইবার নিমিত্ব, বোধহয়, একটু 
সময় দিতে হয়, লহিলে আমরা পারিয়া উঠি লা। এইজন্য প্রায় সর্বত্রই 
পদান্তের হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্মিক হইয়া থাকে । যাহা হউক, বাংলা উচ্চারপ- 
পদ্ধততে ‘অরুণ কিরণে’ এই শব্দগুচ্ছকে ‘অরূণ কিরণে- অ+ রু+উন্‌+ 
কি+র+ণে এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় ‘অ+ রুন+()+ কি+র+ণে'। 
এইজন্য বন্ধনী-নিদ্দিষ্ট ফাকের স্থানে ‘অ’ শ্বরটি বসাইয়া দিলে ছন্দের বা 
ধ্বনিপ্ৰবাহের কোন পরিবর্তন হয় না।__এই তো গেল পদাস্তের হলস্ত অক্ষরের 
কথা। কিন্ত আধুনিক মাত্িক ছন্দে পদমখান্থ হলন্ত অক্ষরও থ্মাত্ৰিক বলিয়া 
ধরা হয় কেন? বলা বাহুলা, বাংলার চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদমধাস্থ 
হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না; এবং আমাদের সাধারণ কথোপকথনের 
উচ্চারণপদ্ধতি বা গম্থের উচ্চারণরীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বিশেষ 
বিশেষ স্থল ব্যতীত পদমধাস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্ৰিক ধরা হয় না। ( দ্বিতীয় 
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পরিচ্ছেদ ইহার উদাহরণ দেওয়া! হইয়াছে) চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে একটু 
উচ্চারণের কুত্রিমতা আছে, ইহার ধবনিপ্রবাহ বা ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ কথোপকথন 
ব। গদ্যের অনুষায়ী নহে । ইহাতে বৰ্ণসংঘাত-বিমুখতা একেবারে চরমে আসিয়া 
উঠিয়াছে, বাগ্যঙ্কের আরামপ্রিয়তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে। - এখানে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যস্থকে একটু বিরাম দেওয়া হয়। পদমধাস্থ হলস্ত 
অক্ষরের উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্ববর্তী ব্যজনের ঝঙ্ষার বা রেশ 
থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে আর-একটি মাত্রা পূরণ হয়। “সন্ধ্যে বেলায়” 
‘উদ্ধত যত’ ইত্যাদি শব্দগুচ্ছকে ‘সন্্‌+ (ন্‌)+ ধো-+ বে+লায়+0) এবং 
‘উদ্‌ + (দ্‌) +- ধ _4+- ত-+ য--ত’ এই ভাবে পড়া হয়। যৌগিক স্ৰরের বেলায়ও 
তাহা করা হয়, যেমন ‘অতি ভৈরব’কে উচ্চারণ করা হয় ‘অ+-তি+ভৈ+ 
(ই )+র+ব’ এই ভাবে ৷ 

স্থতরাং বাংলা মাত্িক ছন্দেও সংস্কতাহুরূপ যথার্থ হনব ও দীর্ঘ স্বরের 
বাবহার নাই, যদিও একমাত্রিক ও দ্বিমাত্ৰিক অক্ষরের ব্যবহার আছে। নুতরাং 
সংস্কৃতে যেরূপ ছন্দংস্পন্দন হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সতোন্্র দত্তও 
সেই কথা বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত ব! হিন্দী বা মারাহি বা গুজরাটিতে 
শী্ঘস্বরের দরাক্দ আওয়াজ বায়ুমণ্ডলে জোয়ার ভাটার যে কুহক স্থষ্টি করে তা 
হমতো বাংলায় সম্ভব হবে ন|।' মধ্যে মধ্যে একটু বিরাম বা ধ্বনির কন্ধারের 
জন্য যেটুকু সৌন্দধ্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব। কিন্ত সংস্কৃত 
প্রভৃতি ভাষার ছন্দঃস্পন্দন বাংলায় ঠিক অনুকরণ করা যায় না । 

বাংলা স্বরমাত্রিক ছন্দে অবস্থা স্বৱের প্রাধান্য অধিক, এবং সেখানে অক্ষর- 
(বিশেষের উপর হ্ৃস্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে ; স্থতরাং সেখানে গুণগত সুস্পষ্ট পাৰ্থক্য 
অনুসারে দুই জাতীয় অক্ষরের অন্ডিত্ব বেশ বুঝ! যাঘ। কিন্তু বাংলায় স্বরমাত্রিক 
ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম। মাত্র এক ধরণের স্বরমাত্মিক ছন্দ বাংলায় 
ব্যবহৃত হয়॥ প্রতি পর্বে চার মাত্রা, দুইটি পৰ্ব্বাঙ্গ, এবং প্রথম পর্ববাজে 
স্বাসাধাত-_স্বরমাত্রিক ছন্দের পর্বমাত্রেরই মোটামুটি এই লক্ষণ ৷ স্বতরাং 
স্পন্দনবৈচিআয এ ধরণের ছন্দে দেখান যায় না। 

বাংলায় চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের স্থকৌশলে 
প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বরং কতকটা সংস্কৃতের ৰূত্চ্ছন্দের অহঙ্কপ একটা 
মন্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুস্থদন দত্তই বাংলায় 
সর্বাপেক্ষা বড় ৰৃতী। ‘সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিল! শঙ্করে,' ‘কিংব| বিস্বাধর| রমা 
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অন্থুরাশি তলে’ প্রভৃতি পংক্কিতে এইরূপ একটা ভাব আসে। এ ছন্দে 
পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্ৰিক ধরা হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ 
বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না; স্বত্রাং এখানে ব্যঞ্চনবর্ণের সংঘাত 
আছে। সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের বাবহারকৌশলে একট| ধ্বনি- 
তরঙ্গের স্ছষ্টি হয়। অবশ্য এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ; মাঝে মাঝে একটু 
বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত আর থাকে না। তা’ ছাড়া 
বৰ্ণমাত্রিক ছন্দে এক প্রকারের দীর্ঘ তান আছে বলিয়া এই ছন্দে শ্বরের 
উচ্চারণ তত লঘু না রাখিলেও চলে এবং ইচ্ছ| করিলে স্বরের উপরই জোর 
দেওয়া যাইতে পারে। স্থতরাং এইখানেই হলস্ত অক্ষরের অন্তৰ্গত স্বরবর্ণ 
যথাৰ্থ গুরু হইতে পারে, যদিও তজ্জন্া হলন্ত অক্ষর ছ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য 
হয় না। এই কারণে এই রকমের ছন্দে বরং কতকটা সংস্কৃত বৃত্চ্ছন্দের 
প্রতিধ্বনি আনা যাইতে পারে; কারণ, এখানে ছুই প্রকারের অক্ষরের জন্য 
ৰাগ্যস্তের হুই প্রকারের প্ৰহাস আবশ্যক হয়। 

কিন্ত সাধারণতঃ বাংলায় স্পন্দনবৈচিত্ৰা হইয়া থাকে, তাহা অক্ষরগত 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্রা হয় না, ভিন্ন 
ভিন্ন মাত্রার শব্দ ও শব্দসমষ্টির সমাবেশ হইতে ইহা উত্পন্ন হয়। বাংলা ছন্দে 
যতির অবস্থান এবং তক্জরনিত ছন্দোবিভাগের দরুন গ্রক্যদুত্ৰ পাওয়া যায়; কিন্ত 
বৈচিত্ৰ্য আন! যায়__ছেদের অবস্থান এবং ওুজ্জনিত শ্বাসবিভাগ বা অর্থবিভাগের 
পারম্পর্ধা হইতে | অমিতাক্ষর ছন্দে এইভাবেই বৈচিত্ৰ্য আনা হইতা থাকে। 
তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্ৰ্য আনা হয় আর-এক ভাবে। সেখানে যতি 
ও ছেদ প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু পর্বের মাত্রা এবং প্রতি চরণে 
পর্ববসংখ্যা খুব বাধা-ধর! নয়, আবেগের তীব্রতা অস্থসারে বাড়ে বা কমে। অবশ্য 
এইভাবে বাড়ার বা কমারও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। তা’ ছাড়া 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পদের ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্ৰ্য আসে। রবীন্দ্রনাথ 
ইহার উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছেদ বসাইয়া এবং অন্ত্যাস্থ- 
প্রাণের বৈচিত্ৰ্য ঘটাইয়! আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছেন । এতন্তির পর্কের 
মধ্যে পর্বাঙ্গগুলি সাঙ্গাইবার কায়দা হইতেও একটু বৈচিত্ৰ্য আসিতে পারে, 
কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষীণ ; কারণ, ছন্দ:পতন না হইলে আত ছোট ছোট ছন্দো- 
বিভাগের মাত্রা আমাদের শ্রবণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে না। 

বাংলায় প্রতিসম ছন্দোবিভাগগুলি সাধারণতঃ অবিকল এক ছাচের হয় না, 
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কেবলমাত্র তাহাদের মোট মাত্রা সমান থাকে; বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ 
খোচ-থাচ অত্যন্ত কম, হুতরাং কোন-একটা বিশেষ ছাচে পর্বহা বা পর্বব গঠন 
করিলে তাহ! তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না? এবং বরাবর সেই ছাচে লেখার মত 
শব্দও পাওয়া যায় না। এইজন্ক বাংল! ছন্দে ছাচের কারিগরি দেখাইবার 
স্থযোগ কম, এবং এ জন্য কবির। বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই । কবি সত্যেন্দ্ৰনাথ 
দত্ত মাঝে মাঝে একটা বিশেষ ছাচের পর্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখার 
চেষ্ট। করিতেন । এ দিক্‌ দিয়! তাহার ‘ছন্দহিল্লোল’ প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ- 
যোগ্য । কিন্তু তিনিও এই কবিতার ছুই-এক জায়গায় ছাচ বজায় রাখিতে 
পারেন নাই, এবং মাত্রাসমক্ত হিসাব করিয়াই তাহাকে ছন্দোবিভাগগুলি 
মিলাইতে হইয়াছিল ॥ চলতি ভাষায় অবশ্য ঘন ঘন শ্বাসাঘাত স্পষ্ট পড়ে এবং 
হলস্ত অক্ষরের বহুল ব্যবহারের জন্য বাঞ্জনবৰ্ণের সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এবং সে 
জন্য অবস্থা স্বরাঘাতযুক্ত ও স্বরাঘাতহাঁন এবং স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের বিস্যাসের 
দ্বার! বিশেষ রকমের ছাচ গড়িয়া উঠে ও অনেক দূর পর্যন্ত সেই ছাচ বজায় 
রাখাও সম্ভব। কিন্ত আবার স্থাসাথাতযুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছাচের পর্বাই 
বাংলায় চলে। এক ছাচে ঢালা কবিতাতেও কিন্তু ছন্দোবিত্াগ্রঞ্জন়ির মাত্রা- 
সমগ্তিই আমাদের ছন্দোবোধের পক্ষে প্রধান। ছাচ বদ্লাইয়া দিলেও মাত্রা 
সমান থাকিলে বাংলা ছন্দের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকর হয় নাঃ এমন কি, 
পরিবর্্ডনটাই অনেক সময়ে কানে ধরা পড়ে না। 
মস্গুল্‌ £ বুল্বুল্‌ | বন্কুস্‌ £ গন্ধে 
বিল্কুল, ২ অলিকুল্‌ | ওলয়ে ; ছন্দে 

এই দুইটি পংক্ষিতে পর্বের ছাচ বরাবর একরকম নাই, দ্বিতীয় পংক্তিতে যথেষ্ট 
পরিবর্তন হইয়াছে, তত্রাচ পড়িবার সময় ছাচের পরিবর্তনটা বিশেষ লক্ষ্যীভূত 
হয় না, পৰ্ব্ব ও পৰ্ব্বাঙ্দের সংখ্যা এবং মাত্রা সমান আছে বলিয়া বরাবর ছন্দের 
উক্যই বোধ হয়, বৈচিত্র্যের আভাস আসে না । 

মাঙ্গযের অবয়বে প্রতিসম 'সঙ্গগুলি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেমনি 
ছন্দের প্রতি অংশগুলি মাত্রান্থ সৰ্ব্বদা ঠিক সমান হয় না। সময়ে সময়ে 
পূৰ্ণচ্ছেদের ( major breath pause-র ) ঠিক পূর্বের বিভাগটি একটু মাত্রায় 
ছোট হয়, এবং তদ্দারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পূর্ব হইতেই বুঝা যায়। 

এইখানে গন্ধ ও পন্যের মধ্যে পার্থক্যের কথা একটু বল! আবশ্যক । পূর্বেই 
বলা হইয়াছে ঘে, বাংল! ছন্দের উপকরণ-_পর্ব এবং এক এক বারের বৌকে 
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বাকোর ঘতট। উচ্চারণ করা হয়, তাহাকেই বলা হয় পৰ্ব্ব। কিন্তু পর্বববিভাগ 

বাঙালীর কখননীতির একটি লক্ষণ, এবং গছ্যেও এইরূপ পর্বববিভাগ আছে । 

প্রায়শঃ গম্ধের পৰ্ব্যগুলিও সমান হইয়! থাকে, কিন্তু গন্ধের পর্ববগুলির পারস্পধ্যের 

মধো কোন ক্স! বা ছাচ দেখা যা না। নিয়ের উদাহরণ হইতে সাধারণ গদ্যের 

লক্ষণ বুঝ। যাইবে (বদ্ধনীতুক্র সংখ্যার দ্বার! পর্বের মাত্রানিদ্দেশ করা হইয়াছে )। 
ছকড়ি। কিচাই? (৭) ৷ 


কাঙালী। আজে, (৩) ॥ " মশায় হচ্চেন (৬) | দেশহিতৈৰী (৯)৪ | 


ছুকড়ি। তা’ ত (৬) ৷ সকলেই জানে-(১)৪ কিন্ত (২) | আসল ব্যাপারটা (১) | 


কি? (২)॥ 
কাঙালী। আপনি সাধারণের (৮) | হিতের অন্ত (১) | প্ৰাণপণ-_ 
কারে (*) | 
ছকড়ি। ওকালতি ব্যব্সা (৬) | চালাচ্চি | তাও (৯) | কায়ে| অবিদিত নেই (৮) | 
(হাস্কৌতুক, রবীন্রানাথ ) 
দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংলা কথোপকথনের ভাষাতেও বিশেষ এক 
প্রকারের-অর্গ!ৎ ছয় মাত্রার পৰ্ব্ব বহুল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই 
স্তাহার কবিতায় ছয়মাত্রার পর্ব খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন । 
ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে অনেক সময়ে সমনাত্ৰার বা কোন বিশেষ আদর্শামুযায়ী 
পরিমিত মাত্রার পৰ্ব্বের সমাবেশ দেখ! যায়। নিম্নের উদ্দাহরণে আট মাত্রার 
পৰ্বোর পারস্পধ্য পাওয়া! যায় ।-- 
তখন | রমণীর চিত্ৰকূটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিয়া উঠিয়াছিল (৮), | আম ও 
লোত্র ফল (৮) | পক্ষ হুইয়| (৬) | শাখাগ্ৰে ছলিতেছিল (৮) | 





( রামাযণী কথা, দ্বীনেশচন্ত্ৰ সেন) 

তবে পঞ্ছে ও ছন্দোলক্ষণাস্মযক গন্ভে তফাত কি? গদ্যে পর্কবিভাগ 
থাকিলেও, সেখানে বিভাগের স্থত্র ঝৌকের ধ্বনির দিক্‌ দিয়া নহে__অর্থের 
দিক্‌ দিয়া; প্রত্যেক পর্ব একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ (Sense 
37991) ছন্দ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন । পত্তে কিন্তু 
প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিরই প্ৰাধান্য অধিক, যদিও অনেক সময়েই 
পঞ্চের এক-একটি বিভাগ এক-একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগের সহিত 
অভিন্ন । তত্রাচ পদ্ধের মধ্যে অস্তযাসথপ্রাস, স্বরাথাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে 
পন্থে থে ধ্বনি অন্ুসারেই এক-একটি বিভাগ হইয়া! থাকে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
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কিন্তু গপ্ ও পদ্যের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় যতির অবস্থান হইতে ৷ পত্তে 
প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পূর্ণবতি কিংবা ছেদ না থাকিলেও অন্ততঃ 
অর্দযতি থাকিবে । যতির অবস্থান পন্থে বিশেষ কোন নক্সা বা আদর্শ অহ্থসারে 
নিয়মিত হইয়া থাকে । গনত্থে কিন্তু যতির অবস্থান কোন নিয়ম বা নক্সা অনুযায়ী 
হয় ন|; বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পূর্ণতা অনুযায়ী ছেদ পড়ে । 
পান্ডে চার-পাচটি পৰ্ব্বের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া দরকার। গদ্ডে আট, দশ বা 
আরও বেশী সংখ্যক পর্কের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে । * 


মাত্রা 


এইবার মাত্রার কথা কিছু বলা আবশ্যক । গানে কবিতায় উভয়ত্রই মাত্রা 
অর্থে কালপরিমাণ বুঝায়। 
পূর্বেই বলিয়াছি বে, বাংল! কাব্যে যদিও অক্ষরের মধ্যে মাত্রাভেদ দেখা 
যায়, তথাপি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা করা 
যায় না। সেইজন্য গ্রীক iamb, trochee, spondee প্রভৃতি foot, এবং 
সংস্কৃতে ‘য’ ‘ম’ ‘ত’ ‘র’ প্রভৃতি গণ, বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ 
বলিয়া বিশিষ্ট স্পন্দনধৰ্শ্বযুক্ত ; বাংলায় পৰ্ব্ব বা পৰ্ব্বাঙ্গ সে রকম কিছু নয়। 
ছন্দঃশান্ত্রে মাত্রা- বা কাল-পরিমাণের আসল তাতৎ্পধ্য কি, বুঝ! দরকার। 
ছন্দঃশাস্ত্ৰের কাল পদ্দার্থবিদ্যার কাল নহে, অর্থাৎ বিষদ্ি-নিরপেক্ষ (objective) 
নহে, কালমানযস্ত্ৰে ইহা ঠিক খরা পড়ে না ৷ পর্বের মাত্রা- বা কাল-পরিমাণ 
বলিতে পর্বের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পর্য্যন্ত 
যে নিরপেক্ষ কাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে নির্দেশ কর! হয় না। অনেক 
সময়ে দেখা যায় যে, পৰ্ক্বের মধ্যে বিরামস্থান, এমন কি পূর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা 
রহিয়াছে, কিন্তু মাত্রার হিসাবের সময়ে বিরাম বা ছেদের কাল যে-কোন অক্ষরের 
উচ্চারণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয় । যেমন_ 
স্বগেন্রকিশোরী, | 
(ক) কবে হে বীর কেশরী | সম্ভাৰে শৃগালে | 
(ৰ) মিত্ৰ ভাবে ? + + ব্ৰজ্ঞ দাস | বিজ্ঞতম তুমি, || 
গে), অবিক্রিত নহে কিছু | তোমার চরণে । || 





= মৎপ্রলীত Studies in the Rhythm of Bengali Prose and Prose. 
( Journal of the Departwent of Letters, Cal, Univ.» Vol. XXXII) অইব্য । 
1— 9088 B. 
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এই কয়টি পণক্তিতে ছন্দের নিয়মে ক--খ-গ. অথচ পৰ্ব কয়টির মধ্যে 
একটিতে কোনরূপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেদ, অপরটিতে পূর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে। 
ষদি মাত্র নিরপেক্ষ কালপরিমাণের উপর মাত্রাবিচার নির্ভর করিত, তবে এরূপ 
হইত না । 

ছন্দের কাল বাহৃজ্জগতের নিরপেক্ষ কাল নহে। অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত 
বাগ্যস্তের প্রয়াসের উপর ইহা নির্ভর করে । এই প্রয়াসের পরিমাণ অস্থসারে 
অক্ষরের মাত্রাবোধ জন্মে । পর্কেরর অন্তৰ্গত অক্ষরের মাত্রাসমষ্টির উপরই পর্বের 
মাত্রাপরিমাণ নির্ভর করে। স্ত্তরাং ছেদ বা বিরাম পর্বের মধ্যে থাকিলে 
তাহাতে মাত্রাসংখ্যার ইতরবিশেষ হয় না। মাত্রার ভিত্তি হঃতেছে--বাগ্যস্ত্রের 
প্রধাস, মাত্রার আদৰ্শ চিত্তের অস্তৃভৃতিতে ৷ বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণের 
জন্য প্রয়াসের কাল ক্মম্থসারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপলব্ধি হয়”_কোনটি 
হ্ৰস্ব, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি পুত বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু এইরূপ মাত্রার কাল, 
উচ্চারণ-প্রয়াসের জন্য আবশ্যক নিরপেক্ষ কালের মোটামুটি অহুযায়ী হইলেও, 
ঠিক তাহার অস্কপাতের উপর নির্ভর করে না। যদি উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল 
হিসাব “করা হয়, তবে দেখ| যাইবে যে, দীর্ঘ বা দ্বিমাত্ৰিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর 
সমান নহে, এবং হস্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্ৰই পরস্পর সমান নহে; কিংবা 
যে-কোন দীৰ্ঘ অক্ষর যে-কোন হৃহু অক্ষরের দ্বিগুণ নহে । মাত্রাবোধের জন্য 
ভাষার উচ্চারণপদ্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার । কোন 
বিশেষ স্থলে একটি অক্ষরের অবস্থান, শব্দের অর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দো- 
রূসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে । 

শুধু বাংলা নহে, সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই তৎপর্য । এই 
উপলক্ষে ইংরেজী ছন্দের 1০72 ও ৪7০৮৮ সম্বন্ধে Profesor Saintsbury-র 


মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে: “They (1০02 and short ) represent 
two values which, though no doubt by no means always identical 
in themselves, are invariably, unmistakably, and at once, 
distinguished by the ear,—it is partly, and in Eoglish rather 
largely, created by the poet, but that this creation conditioned. 
by certain conventions of the language, of which accent is one 
but only one.” 

যাহা হউক, বাংলাতেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত্রা পূৰ্ব্বনিদ্দিষ্ট 
হয়ন|। ইংরাজীতে যেমন বেশীর ভাগ অক্ষর Common 35118516 অৰ্থাৎ 








© . 


বাংলা ছন্দের মূলতব্ব ১৬৩ 


অবস্থা অহুসারে ॥০০e॥t৫d বা ০০০৪০৮৪৫ হইতে পারে, বাংলাতেও তদ্ৰূপ | 
বাংলাতেও অনেক অক্ষরকেই ইচ্ছামত ত্রব্ব বা দীর্ঘ কর৷ যাইতে পারে । বাংলা 
উচ্চারণে যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ পূৰ্ব্বেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় 
অক্ষরের তুত্বীকরণ ও দীর্ঘাকরণের রীতি বাংল! ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । 
স্কত প্রভৃতি ভাষার ছন্দের তুলনায় বাংলা ছন্দের এই একটি প্রধান স্তুবিধা 
কিংবা এই একটি প্রধান দুর্বালত/-_উভয়ই বলা যাইতে পারে । 
অধিকন্ধ বাংলা মাত্রা আপেক্ষিক ; অর্থাৎ সন্নিহিত অন্যান্য অক্ষরের 
তুলনাতেই কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বলা হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেণ্ড হিসাবে 
নহে। উচ্চারণে সেই সময় লাগিলেও অন্যত্র সেই অক্ষরকেই সন্নিহিত অক্ষরের 
তুলনায় হ্রন্ব বলা যাইতে পারে | যেমন, 





ু “ছে বঙ্গ ভাগারে তব | বিবিধ রতন” 
এই টি ‘বঙ৩ একটি হ্ন্থ অক্ষর, আবার 
"নি বঙ্গ | ভাষা এ জীবনে | চাহিনা অৰ্থ | চাহিন| মান’ 


এই পংক্কিতে “বন একটি দীর্ঘ অক্ষর | এই ছুই জায়গাতে ঠিক “ব৬.জরটির 
উচ্চারণে যে কালের বেশী তারতমা হয়, তাহা নহে । কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে সমস্ত 
চরণটি একটু স্থর করিয়া বা টানিয়া পড়া হয়, সুতরাং প্রত্যেকটি অক্ষরকেই 
প্রায় সমান করিয়া তোলা হয়। স্বতরাং পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া 
প্রত্যেক অক্ষরটিকেই তত্ব বলা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব লঘুভাবে স্মরের 
উচ্চারণ হয় বলিয়। হলস্ত ‘বঙ্‌’ 'অক্ষরটির উচ্চারণের কাল অপেক্ষা নিকটের 
অন্য অক্ষরের উচ্চারণের কাল কম বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়; স্বতরাং এখানে 
“বিড অক্ষরটিকে দীর্ঘ বলা হইয়া থাকে । 

সুস্মকূপে বিচার করিলে দেখ! যার যে, সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রার বহু বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। একই অক্ষরের উচ্চারণে একই মাত্রা সব 
সময়ে বজায় রাখ যায় না, কিছু কিছু ইতরবিশেষ সৰ্ব্বদাই হইয় থাকে । ধ্বনি- 
বিজ্ঞানে সাধারণতঃ হস্ব, নাতিদীর্ঘ, দীৰ্ঘ--অক্ষৱের এই তিন শ্রেণী করা হইয়া 
থাকে। ছন্দ:শাস্ত্ৰে কিন্তু একমাত্রিক ও দ্বিমাত্মিক--এই ছুই শ্রেণীর অস্তিত্ব 
স্বীকার কর! হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও ছুই মাত্রার মধ্যবর্তী ঘে- 
কোন ভগ্রাংশ-পরিমিত কালের প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ, আসলে ছন্দের 
মাত্র! নিৰ্ণাত হয় চিত্তের অন্থভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমানযস্তে নহে ॥ 


ঢ © 


১৬৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 
বাংলা ছন্দে কদাচ কোন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধরা 


হইয়া থাকে । 


এই স্থলে কাবাচ্ছন্দের মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা 
উচিত। সঙ্গীতের মাত্রার একটি নিদ্দিষ্ট নিরপেক্ষ কালপরিমাণ আছে; ঘড়ির 
দোলকের এক দিক্‌ হইতে আর-এক দিকে গতির কাল অথবা এইরূপ অন্য কোন 
নিরপেক্ষ কালাক্ক ইহার আদর্শ। সঙ্গীতের তালবিভাগে কালপরিমাণ ঠিক 
ঠিক বজায় রাখার জন্য উচ্চারণের ইতরবিশেষ করা হইয়া থাকে | কাবাচ্ছন্দে 
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ কবিতায় মাত্রার কালাক্ক বিভিন্ন হইয়া থাকে; এমন কি, এক 
কবিতারই ভিন্ন ভিন্ন চরণে গতিবেগের পরিবর্তন ও মাত্রার কালাক্ষের পরিবর্তন 
হইতে পারে। এইরূপ পরিবর্তন দ্বারাই কবিতাতে অনেক সময়ে আবেগের 
স্লাসবুদ্ধি, ও পরিবর্তন বুঝা যায় । খাহারা রবীন্দ্রনাথের “বর্ধশেষ কবিতার যথাযথ 
আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাহারা জানেন, কি স্থকৌশলে গতিবেগের পরিবর্তনের 
দ্বারা আসন্ন ঝটিকার ভয়ালতা, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ঝঞ্জার মত্ততা, বায়ুবেগের 
স্থাসবৃদ্ধি, এবং ঝটিকার অন্তে স্রিদ্ধ শান্টি__-এই সব রকমের ভাব প্রকাশ 
করা হইত থাকে ৷ এতস্তিন্র কাব্যচ্ছন্দে, যত দূর সম্ভব, সাধারণ উচ্চারণের 
মাত্রা বজায় রাখিতে হয়; সঙ্গীতে যেমন যে-কোন ন্মক্ষরকে সিকি মাজা পধ্যস্ত 
হনব এবং চার মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ কর! যায়, কবিতায় ততটা কর! চলে না। } 

অবস্থা ভারতীয় সঙ্গীতের [সহিত (ভারতীয়, তথা বাংলা কাবাচ্ছন্দের সম্পর্ক 
অতি ঘনিষ্ঠ ভারতীয় কাব্য সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত 
ও প্রাচীন কবিতার মধ্যে!সৌসাদৃশ্য এত বেশী যে, তাহাদের ভি্স করিয়া চেলাই, 
কঠিন ৷ বাংলা কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি! যে ;সঙ্গীতের5তালবিভাগ হইতে 
উৎপন্ন, তাহাও বেশ বুঝা যায়। পরে কিন্তু সঙ্গীত-ও কাব্যচ্ছন্দ ক্রমেই পৃথক্‌ 
পৃথকৃ পথ অবলম্বন করিয়াছে। সঙ্গীতে বরের] সন্নিবেশের দিক্‌ দিয়া! নানা 
বৈচিত্ৰ্য আসিয়াছে, কিন্ত 'তালবিভাগের পদ্ধতি বরাবর প্রায় একরূপ আছে_।, 
বাংলায় কিন্ত পৰ্ব্ববিভাগের মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্ৰ্য আসিতেছে ; ৷ বিশেষতঃ blank 
৯০২০ ও অন্যান্য অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে নানাভাবে 
ইবচিত্র্যকেই মূল ভিত্তি করিয়া ছন্দোরচনার চেষ্টা করা হইয়াছে। 


মাত্রাপদ্ধতি 
_ এক হিসাবে বাংলা ছন্দের প্ররুতি সংস্কৃত, আর্বী, ইংরাজী ছন্দের 
প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। অন্তান্ত ভাষার স্তাত্ন বাংলায় ছন্দ একটা বাধা 





বাংল! ছন্দের সুলতন্ব ১৬৫ 


উচ্চারণের দ্বারা! নিদ্দিষ্ট হয় না। বরং এক একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ স্থলারেই 
বাংলা কাব্যে অনেক সময়ে উচ্চারণ স্থির হয়। পূর্বোজিখিত বাংল! উচ্চারণ- 
পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতার জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব । অবশ্য বাংলা কবিতার 
যে-কোন চরণে যে-কোন ছন্দ চাপাইয়া দেওয়| যায় না; কারণ যতদুর সম্ভব 
সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ কবিতায় বজায় রাখা দরকার । কিন্তু শেষ 
পর্য্যন্ত ছন্দোবদ্ধ অন্থুসারেই কবিতায় শব্দের ও অক্ষরের মাত্র! ইত্যাদি স্থির 
হুইয়া থাকে। 

বাগ্যস্থের স্বলতম প্রয়াসে শব্দের যেটুকু উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম 
1190 বা অক্ষর। অক্ষরই উচ্চারণের মূল উপাদান ৷ প্রতোক অক্ষরের 
মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকে। অক্ষরের অন্তর্গত স্বরের পূৰ্ব্বে ও 
পরে বাঞনবর্ণ থাকিতে পারে বা না-ও থাকিতে পারে। স্থস্মভাবে বলিতে 
গেলে, এক একটি অক্ষর syllabic. ও non-syllabice-এর সমষ্টি মাত্র । 
সাধারণতঃ স্বরবর্ণ ই ৯5114 এবং বাঞ্জনবর্ণ ০০0-55117১1 হইয়া থাকে। 
কিন্তু খাহার! ধবনিবিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে 


ব্যজনবর্ণও ৪191০ এবং স্বরবর্ণও ৮০০-৪১11০০ হইয়া থাকে | 


ছন্দের দিক্‌ হইতে নিলিখিত ভাবে বাংল! অক্ষরের শ্রেহীহিভী করা 
যাইতে পারে = 


|| 
স্বরাস্ত বাঞ্জনান্ত 


| 
ষৌগিক-স্বরাস্ত লিন সত 


( মৌলিক } দীৰ্ঘ-স্বরাস্ত ( মৌলিক ) ভস্ৰ-স্বৱাস্ত 
বলা বাহুল্য যে. ছন্দোবিচারের সময়ে, ৪5119019 বা অক্ষর, ০৩ বা স্বর, 
consonant বা ব্যঞন, diphthong বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি শব্দ ভাষাতত্বের 
ৰাবহৃত অর্থে বুঝিতে হইবে ৷ লিখনপদ্ধতির বা লৌকিক ব্যবহারের চল্তি 
অর্থে বুঝিলে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইবে ৷ মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বাংলা 
বর্ণমালায় মাত্র “ এবং “ও” এই দুইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তত্রাচ বাংলায় 


হু © 


১৬৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 
বাস্তবিক পক্ষে বহু যৌগিক স্বরের ব্যবহার আছে। ‘খাই’ ‘দাও’ প্রভৃতি শব্দ 
বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক-স্বৱাস্ত। তেমনি মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলায় 
মৌলিক স্বর মাত্রেই সাধারণতঃ হন্ব; “ঈ”, ‘উ’, ‘অ’, “৪ প্রভৃতির হুস্ব 
উচ্চারণই হইয়া থাকে। 

গঠনের দিক্‌ দিয়া অক্ষরের মধ্যে স্বরই প্রধান | স্বরের পূৰ্ব্বে বাজনবৰ্ণ 
থাকিলে তদ্দারা স্বরের একটি বিশিষ্ট আকার দেওয়া হয় মাত্র । কিন্তু অক্ষৱের 
মধ্যে যদি স্বরের পরে বাঞ্চনবৰ্ণ থাকে, তবে অক্ষরের দৈৰ্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায়। 
প্রায় সকল ভাষাতেই সাধারণতঃ স্বরের দৈৰ্ঘ্য অঙ্রপারে মাত্রানিন্রপণ হইয়া থাকে। 

নিত্য-দীৰ্থ মৌলিক স্বরবর্ণ বাংলায় লাই । স্থতরাং মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর- 
মাত্রই সাধারণতঃ হ্ন্থ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে ॥ কিন্তু হলন্ত অক্ষর ও যৌগিক" 
শ্বরাস্ত অক্ষরের কিছু বৈশিষ্টা আছে। একই লয়ে একটি মৌলিক-স্বৱাল্দ ও 
একটি হলস্ অক্ষর পড়িলে দেখা! যাইবে যে, হস্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় 
বেশী লাগে। কিন্তু কিছু দ্রুত লয়ে হলম্ত অক্ষর পড়িলে মধা লয়ের শ্বরাস্ত 
অক্ষরের সমান হইতে পারে । ইহাকেই বলে হ্ৰস্বীকরণ; বাংলা ছন্দের ইহা 
একটি বিশেষ গুণ ॥ যেমন হন্বীকরণ, তেমন হলন্ত অক্ষরে দীৰ্ঘীকরণএ বাংলায় 
চলে| "লক্ষিল্ন্দিত লয়ে হলস্ অক্ষর পড়িলে বা হলস্ক অক্ষরের অন্ত্য বাঞ্জনবৰ্ণের 
পরে একটু বিরাম লইলে, হলস্ত অক্ষর মধা লয়ের স্বরাস্ত অক্ষরের ছিগুণ 
হইতে পারে। 

যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর সম্বন্ধেও হলস্থ অক্ষরের অনুন্প বিধি। যৌগিক স্বরের 
মধো দুইটি স্বরের উপাদান থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটি পূৰ্ণোচ্চারিত ও প্রধান, 
দ্বিতীয়টি অপ্ৰধান, ॥০n-৪১॥]৭৮i০, প্রায় ব্যজনের সমান (consonantal) ৷ 
অবশ্য যৌগিক স্বরকে ভাঙ্গিয়া দুইটি পৃথক্‌ স্পষ্টোচ্চা'রত স্বরে পরিবর্তন করা 
চলে, কিন্তু তখন তাহার! দুইটি পৃথক্‌ অক্ষরের অন্তৰ্ভুক্ত হয়। ‘যাও’ শব্দটি 
একাক্ষৱ যৌগিক-স্বরাস্ত ; কিন্ত 'যেও' শব্দটি দ্বাক্ষর | “ঘর থেকে বেরিয়ে যাও’ 
এবং “আমাদের বাড়ী যেও’ এই দুইটি বাক্য তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে । 
যাহ! হউক, যথাৰ্থ যৌগিক-স্বাস্ত অক্ষর মৌলিক-স্বৱাস্ত অক্ষর অপেক্ষা ঈষৎ 
দীর্খ। জ্বতরাং ইহাকে হয় হন্বীকরণের ছারা একমাজিক, নাহয় দীৰ্ঘাকরণের 
দ্বার! দ্বিমাত্ৰিক বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাদেরও যথেচ্ছ হৃম্বীকরৱণ বাংলায় চলে 
না। প্রতি পৰ্কাঙ্গে অন্ততঃ একটি লঘু (স্বরাস্ত হহু বা হলন্ত দীর্ঘ) অক্ষর 
রাখিতে হইবে ইহাই মোটামুটি নিয়ম । 
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বাংলা ছন্দের মুলতন্ব ৯৬৭ 
অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে এই কয়টি রীতি লিপিবদ্ধ কর! যাইতে পারে ১_ 
(১) বাংলায় মৌলিক-ন্বরাস্ত সমস্ত অক্ষরই হস্ব বা একমাত্রিক | 
[১ক] কিন্ত স্থানবিশেষে হস্ব স্বর আবশ্থাকমত দীঘ বা দ্বিমাত্ৰিক হইতে 
পারে; যথা_ 
(অ) 09577027956 ব| একাক্ষর অস্কার শব্দ এবং interjectional 
বা আহবান আবেগ ইত্যাদিহ্ুচক শব্দ । যথা-- " 


হবা হী শব্দে | অটৰী পূরিছে। = ( ছায়াময়ী, তেমচল্দ ) 


নানা মানবের ভরে. (হুখ, কামিনী রাগ) 

(আ) যে শব্দের অন্তা অক্ষর লুগ্ধ হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর | ষথা-- 
নাচত ২ সীতারাম | কাকাল £ বেঁকিয়ে ( আমা ছড়া ) 

(ই) তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃতমতে দীর্ঘ । যথা 


‘ভীত বদনা পৃথিবী হেরিছে (ছায়া, হের) 


(২) হলম্ভ অক্ষর অর্থাৎ বাঞ্জনান্ত ও যৌগিক-স্বরান্ড অ্ঞনঞদস্পনীৰ্থ ধরা 
যাইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে হশ্বও ধরা যাইতে পারে। 

[২ক] শব্দের অন্তে হলস্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দীর্ঘ ধাই সাধারণ 
রীতি। 

উপবি-লিখিত নিষ্বমণ্ডলিতে মাত্র একটা সাধারণ প্রথা নির্দেশ করা 
হইয়াছে । কিন্তু ডন্দের আবশ্যকমতই শেষ পৰ্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির হয়। 
বিস্তারিত নিয়ম “বাংল ছন্দের মূলস্থত্র* নামক অধ্যায়ে দেওয়া হুইয়াছে। 








বাৎলা মুক্তবন্ধ ছন্দ 


কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের “বলাকা”র ছন্দ “যৌগিক মুক্তক’, 
*পলাতকাস্র ছন্দ “স্বরবৃত্ত মুক্তক” এবং *“সাগরিকা*র ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তক' । 
অর্থাৎ তাহারা বলিতে চান যে কেবলমাত্র পর্বের মাত্রা বিচারের দিক্‌ দিয়াই 
ওঁ তিন ধরণের ছন্দে পার্থক্য আছে, নহিলে ছন্দের আদর্শ হিসাবে তাহারা 
সকলেই একরূপ, সকলেই 175 ৩৮% বা মুক্ৰক । ‘বলাকা’র ছন্দ 1766০ 
verse আখ্যা পাইতে পারে কি-না তাহা পরে আলোচনা করিতেছি ৷ কিন্তু 
“বলাকা” ছন্দের আদর্শ যে *পলাতকা* বা “সাগরিকা*র ছন্দের আদর্শ 
হইতে সম্পূৰ্ণ পৃথক্‌ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 'বলাক॥? ‘পলাতক’ বা 
‘সাগরিকা’--সৰ্ব্বত্ৰই অবস্তা পংক্তির দৈর্ঘ্য অনিয়মিত ৷ কিন্তু পংক্কির দৈখ্য 
মাপিয়া ত ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। পংক্তি (printed 1106) অনেক 
সময়ে কেবলমাত্র অস্ত্ান্থপ্রাস (5036) নিদ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। ‘বলাকা’র 
পংক্তি এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পংক্কিকে আশ্রয় করিয়া ছন্দের 
প্রকৃতি দ্দিপক্ষম্ক্ষরিতে যাওয়া চলে না। অনেক স্থলে অবশ্য পংক্তি চরণের 
(prosodic line ০৮ verse) সহিত এক | কিন্তু সে সব স্থলেও পতক্কির বা 
চরণের দৈৰ্ঘ্য মাপিয়া ছন্দের প্রকৃতি বুঝা! যায় না; বাংলা ছন্দের উপকরণ 
- পর্ব (measure বা ১৯৮), এবং পর্ব এক একটি 30115248790) অর্থাৎ 
এক এক বৌকে উচ্চারিত শব্দসমষ্টি। পৰ্কোর মাত্রা, গঠনপ্রক্কতি ৪ পরস্পর 
সমাবেশের রীতির উপরই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য 
এক হইয়া যদি পর্বের মাত্রা এ পর্ববসমাবেশের রীতি বিভিন্ন হয়, তবে ছন্দও 
পৃথক্‌ হইয়া যাইবে । 

প্মনে পড়ে গৃহকোশে মিটি মিটি আলো” 
"হার আজি মোর কেমনে গেলো খুলি"-- 

এই দুইটি চরণেক দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু পর্বব বিভিন্ন বলিয়া ছন্দও পৃথক্‌। 

এই সাধারণ কথাগুলি স্মরণ রাখিলে কেহ ‘বলাকা’ ও ‘পলাতকা’র ছন্দের 
"আদর্শ এক-__এইরূপ ভ্রম করিবেন না । 


+ কবি সত্যে্রনাথ ০০৪ 1457 বা 17০০ দঃ প্রতিশব্দ হিসাবে “সুকতবন্ধ' শব্দটি ব্যবহার 
রিয়া গিয়াছেন। 
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- ংল। মুক্তবন্ধ ছন্দ ৯৬৯ 
‘পলাতক!’ হইতে কয়েকটি পংক্তি লইয়া তাহার ছন্দোলিপি কর! যাক্‌ ।-_ 
পৰ্ববলংখ্যা 
মা কেঁদে কয় | “নঞ্চুলী জোর | ও তো কচি | মেয়ে, = =* 
ওরি সঙ্গে | বিয়ে দেবে ? | বয়সে ওর | চেয়ে = 
পাঁচ গুণো সে | বড়ো ৮ ৰ 
তাকে দেখে | বাছা আমার | ভয়েই জড় | সড় । = 
এমন বিরে | ঘটুতে দেবো | না কো ৷” সক 
বাপ বল্লে, | “কাহ! তোমার | রাখে| ; = 
পঞ্চাননকে | পাওয়া গেছে | অনেক দিনের | খোজে, al) 
জানো না কি | মন্ত কুলীন | ও-যে! =৩ 
সমাজে তে | উঠতে হবে | সেটা কি কেউ | ভাৰে? =* 
ওকে ছাড়লে । পাত্ৰ কোখার | পাবো ? =. 


উপরের উদাহরণ হইতে ‘পলাতকা’র ছন্দের পরিচম্ম পাওয়া যাইবে। 
দেখা যাইতেছে যে এখানে মাত্র এক প্রকারের পর্ব অর্থাৎ চার মাত্রার পৰ্ব্ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রতি জোড়া পংক্কির শেষে মিল আছে। প্রতি পংক্তিই 
এক একটি চরণ, অর্থাৎ প্রত্যেক পংক্কির শেষে পূর্ণ যতি। প্চয়লগেশ্ষৰ্ব্বসংখ্যা 
খুব নিয়মিত নয়,-- দুই, তিন, চার পৰ্ব্বের চরণ দেখ! যাইতেছে। বাংলা 
ছন্দের বহুপ্ৰচলিত রীতি অস্থসারে শেষ পৰ্ব্বটি অপূর্ণ বাংলায় চার মাআর 
ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ ও একটি অপূৰ্ণ--ষোট চারিটি পর্ব 
থাকে। উপরের পংক্িগুলিতে সেই ছন্দেরই দ্ন্থুসরণ করা হইয়াছে, তবে 
মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি বা দুইটি পর্ব কম আছে । অধিকসংখ্যক 
পৰ্ব্বের চরপের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পর্বের চরণের সমাবেশ করিয়া 
স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত এই 
প্রথা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যেমন 
শুধু অকারণ | পুলকে 
নদী-জলে-পড়া | আলোর মতন | ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে 
ধরণীর পৰে | শিখিল বাধন 
- ঝলমল প্রাণ | করিস্‌ যাপন, 
ছুয়ে থেকে ছলে | শিশির যেমন | শিরী ফুলের | অলকে। 


মৰ্ম্মর তানে | ভরে ওই গানে | শুধু অকারণ | পুলকে । 
(ক্ষণিক, র্ৰবীজ্ৰনাথ ) 


১৭০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ ৰ 


এই চরণস্তবককে অবশ্য কেহই £75০ ৬৮৮০ বলিবেন না। কিন্তু এখানে 
পৰ্ব্বসমাবেশের যে আদর্শ, ‘পলাতকা’ হইতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেও মূলতঃ 
তাই। অবশ্য ‘ক্ষণিকা’ হইতে উদ্ধৃত কবিতাটিতে বিভিন্ন দৈৰ্ঘ্যের চরণের 
সমাবেশে স্তবক ( ৪৯০৯৯ ) গড়িবার একটি হৃদৃঢ় আদর্শ আছে। “পলাতক” 
সেরূপ কোন স্থদৃঢ় আদর্শ নাই ; দেখা যায় যে এক একটি চরণ কখন হ্ম্ব, 
কখন দীর্ঘ হইতেছে (কিন্ত পাচ পর্বের বেশী দীর্থ চরণ নাই, তদপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক পর্বের চরণ বাংলায় চলে না)। কিন্তু চরণে চরণে মিল রাখিয়া 
তাহাদের মধ্যে একরূপ সংশ্লেষ রাখা হইয়াছে । মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ- 
পরম্পরা লইয়া পরিষ্কার স্তবকগঠনের আভাসও যেন আসে; যেমন উদ্ধত 
পংক্কিগুলির শেষ চারিটি চরণ একটি স্বপরিচিত আদর্শে গঠিত স্তবক হইয়া 
উঠিয়াছে যাহা হউক, স্তবক্গঠনের স্ুদুঢ বদর্শ নাই বলিষ্কাই কোন কবিতাকে 
1866 verse বলা যায় না । কৰি Wordsworth-ag Ode on the Intima- 
tions of Immortalityে ছন্দোগঠনের যে আদর্শ, এখানেও সেই আদর্শ 

Number of feet 


৪ | = time | when mead | ow, grove, | and stream, — 5 





‘The earth | and eve | ry comm | on sight -4 
To me | did seem 

Appa | relled in | celes | tial light, -4 
The glo | ry and | the fresh | ness of | a dream, -5 


এখানে বারবার i৮i০ (৬০৮ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি 110৩-এ £০০৮-এর 
সংখ্যা কত তাহা স্থনিদ্দিষ্ট নহে। ‘পলাতকা’য় ছন্দের আদর্শ এবং Immorta- 
0) 09%-এ ছন্দের আদর্শ এক | Immortality 09%কে কেহ free verse-এর 
উদ্বাহরণ বলেন নাঁ। বস্তুতঃ যেখানে বরাবর এক প্রকারের উপকরণ লইয়া 
ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই £1০০ ৮৪৪ বলিবেন না। “পলাতকা?র 
ছন্দকে £16০ ৮৪:5৪-এর উদাহরণ বলা 176৪ ৮৪৮৪৪ শব্দটির একান্ত 
অপপ্রয়োগ । 

“সাগরিকা’র ছন্দ অবিকল এইরূপ, তবে সে কবিতাটিতে পাচ মাত্রার 
পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে।_ ৰ 


সাগর জলে | সিনান করি” | সজল এলো | চুলে 
ৰনিয়াছিলে | উপল-উপ | কুলে। 
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চি বাংল। মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭১ 
পর্বদসংখ্যা 
শিখিল পীত | বাস =* 
মাটির পরে | কুটিল-রেখ | লুচিল চারি | পাশ । = 
নিরাবরণ | বক্ষে তব, | নিরাভরণ | দেহে = 


চিকন সোনা- | লিখন উৰা | আঁকিয়া দিলো | শ্েছে 


এই আদর্শে অন্যান্য কবিরাও কবিতা রচনা করিয়াছেন। নঙ্গক্লস্‌ ইস্লামের 


‘বিদ্রোহী’ কবিতাটিতে ছন্দের এই আদর্শ, তবে সেখানে ছয় মাজার পর্বব 
বাবহৃত হইয়াছে । 
( বল )--ৰীর 
( ৰল )-- উন্নত মম | শির 
(শির )-__নেহারি আমার | নতশির ওই | শিখর হিম! | খ্ৰির । 
(বল )--মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি 
চনৰ সুধা | গ্রহ তারা ছাড়ি 


ভূলোক ছালোক | গোলোক ছাড়ি সহ 
খোদার আসন | ‘আরশ’ ভেদিয়া -২ 
উঠিবাছি চির- | বিস্মর্প আমি | বিশ্ব-বিধ| | তুর 2 


বন্ধনীতৃক্ত শব্দগুলি ছন্দোবন্ধের অতিরিক্ত (hy permetric) | 

এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে এই প্রকারের ছন্দের আসল প্রকৃতি 
ধর! পড়ে; নতুবা এই ছন্দ সাধারণ ছন্দ হইতে পৃথক্‌ এইরূপ অস্পষ্ট বোধ 
লইছা ইহাকে £1০০ ৬৩৮৪০ বলিলে প্রমাদগ্রপ্ত হইতে হয়। 

এইবার ‘বলাকা’র ছন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব । ইহাকে ‘মুক্ৰক” বলিলে 
কেবল মাত্র একটা নেতিবাচক (০০৫৯৫৷৮০) বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, ইহার 
পরিচয় প্রদান কর! হয় না। 

“বলাকা” গ্রস্থটিতে “নবীন, ‘শঙ্খ’ প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সাধারণ 
চার মাত্রার ছন্দে এবং হুদৃঢ় আদর্শের সুবকে রচিত হইয়াছে । সেগুলি সম্বন্ধে 
কোনও বিশেষ মন্তব্যের আবশ্যকতা নাই । উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পংক্তির 
ছন্দোলিপি দিতেছি = 





তোমার শব্ | খুলা প’ড়ে, | কেমন ক'রে | সংবো ? =*4+৪4+৪+২ 
বাতাস আলে| | গেলো মারে। একী রে ছু | দৈব ৮4৮1৮ 
লড়্‌ বি কে আর | ধ্বজা বেয়ে ace 


গান আছে বার | ওইন! গেয়ে it 





১৭২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


চল্বি বারা | চল্রে ধেয়ে, | আয় না রে নিঃ | শঙ্ক, ৯+৪+৯+২ 
ধুলায় পাড়ে | রইলো চেক | ই যে অভয় | শব্খ। 5758৯ 


এ রকমের কবিতার মধ্যে কোনরূপ {৮৩০ ৮৩৮৮৪-এর আভাস নাই । 


“বলাকা” গ্রন্থটিতে আর কতকগুলি কবিতায় নৃতন এক প্রকারের ছন্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । সেই ছন্দকেই সাধারণতঃ “বলাকার ছন্দ” বলা হয়। 
পূৰ্ব্বপ্ৰচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছন্দের সানৃশ্য দেখা যায় না 
বলিয়া অনেকে ইহাকে £1৫০ ৮৬৮৮০ বা! পক ৮৮৫ বলিয়াই ক্ষান্ত হন। কিন্ত 
এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া এবং এই রকমের কবিতার ছন্দোলিপি করিয়া ইহার 
যথাৰ্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই। 

‘বলাকা’র ছন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা প্রথমে স্মরণ রাখা দরকার 
‘্ৰলাকা’য় পংক্কি মানেই ছন্দের এক চরণ নহে। চরণ (Prosodic line or 
Vere), মানে, পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ । কয়েকটি পের 
সংযোগে এক একটা চরণ গঠিত হয়। প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্ণযতি থাকে | 
প্রত্যেকটি চরণ পূর্ণ হওয়া মাত্র পর্বসমাবেশের একটি আদর্শের পূৰ্ণতা 
ঘটে । * বুট ত্ৰিপদী ছন্দের এক একটি চরণ ভাঙ্গিয়া সাধারণতঃ দুইটি 
পংক্কিতে লেখা হয়, তাহাতে পর্কবিভাগ ও অন্থ্যান্থপ্রাসের রীতি বুঝিবার 
সুবিধা হয় ॥ বাংলায় অন্তযাসুপ্ৰাসের ব্যবহার চরণের মধ্যেও দেখা যায় বলিয়া 
তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চরণ ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে অনেক সময় লেখা 
হয়। রবীন্দ্রনাথ “বলাকা'তে তাহাই করিয়াছেন। প্রতোক ,পংক্তির শেষে 
অহপ্ৰাগ আছে, কিন্ত এই অন্ত্ানথপ্রাস কেবল মাত্র চরণের শেষ ধ্বনিতে 
নিবন্ধ নহে | বিচিত্ৰভাবে চরণের মধ্যে ইহার প্রস্থোগ কর! হইয়াছে এবং 
একই সুবকের অন্তৰ্গত বিভিন্ন চরণ ইহার দ্বারা হুপৃৰ্খলিত হইয়াছে। 

এতন্তির, ছন্দে বতি ও ছেদের পাৰ্থক্য বুঝিতে হইবে । এই পার্থক্য না 
বুঝিলে যে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্র গরীয়ান্‌ তাহাদের প্ৰকৃতি বুঝা যাইবে না, 
নানা রকমের অমিতাক্ষর ছন্দের আসল রহস্্টি অপরিজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। 

ছেদ ও যতির পার্থক্য আমি পূৰ্বে ব্যাখ্যা করিয়াছ। সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, ‘ছেদ’ মানে ধ্বনির বিরামস্থল ; অর্থবাচক শব্দসমষ্টির (phrase) 
শেষে উপচ্ছেদ ও বাক্য বা খণ্ডবাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ থাকে । যে-কোন 
রকম গ্রস্ে উপচ্ছেদ ও পূরণচ্ছেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যতি (metrical 


© ত 
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Pause) অর্থের সম্পূৰ্ণতার অপেক্ষা করে না, বাগ্যন্ধের প্রঘাসের মাত্রার উপর 
নির্ভর করে। ষতির অবস্থানের হারাই ছন্দের আদর্শ বুঝা যায়। কাব্যচ্ছন্দে 
পরিমিত কালানস্তরে যতি থাকিবেই । অনেক সময়েই অবশ্য যতি কোন না 
কোন প্রকার ছেদের সহিত মিলিয়া যায়, সেখানে ধ্বনির বিরতির সহিত যতি 
এক হইয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় ন|। সে ক্ষেত্রে স্বরের তীব্রতার 
বা গাম্ভীধ্যের হ্রাস অথবা শুধু একটা সুরের টান দিয়া ঘতির অবস্থান নিদ্দিষ্ট 
হয়। যতিপতনের সময়েই বাগ্যস্ের একটি প্রয়াসের শেষ এবং আর-একটি 
প্রয়াসের জন্য শক্তি সংগ্রহ করা হই! থাকে। কাব্যচ্ছন্দে যতির 
অবস্থানের দ্বারা ছন্দোবন্ধের আদর্শ সূচিত হয়, ছেদের অবস্থানের _ 
দ্বার! তাহার অন্বয় বুঝ! যায় । হুতরাং যতি ও ছেদ দুটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য- 
সাধনের জন্য কবিতাই স্থান পাইয়া থাকে | যে-কোন রকম ছন্দের স্োতনা- 
শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে একোর সহিত বৈচিত্র্যের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক 
অমিতাঁক্ষর ছন্দে যতির দার, শক্য এবং ছেদের দ্বার৷ বৈচিত্র সুচিত হয়। 
মধুস্থদনের অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দে প্রত্যেক পতক্কিই এক একটি চরণ, স্ৃতরাং প্রত্যেক 
পংক্ৰির শেষে পর্ণঘতি থাকে । প্রতি পংক্কিতে বা চরণে ৮ মত ৪-৬, মাত্রার 
দুইটি পর্ব, স্বতরাং প্রত্যেক পংক্কিতে ৮ মাত্রার পর একটি অর্ধ-যতি থাকে । 
এইকুপে সুদৃঢ় এক্যস্থে শর ছন্দ গ্রথিত। কিন্ত মধুস্থদনের ছন্দে ছেদ যতির 
অস্থগামী নহে £ নানা বিচিত্র অবস্থানে থাকিয়া ছেদ বৈচিত্ৰ্য উৎপাদন করে। 
যেখানে পূর্ণচ্ছেদ, সেখানে পূর্ণবতি প্রায়ই থাকে না; অনেক সময়, সে স্থলে 
কোন যতিই একেবারে থাকে না, পর্বের মধ্যে ছেদের অবস্থান হয় ৷ এইরূপে 
মধুস্থদনের ছন্দ যতি অনুসারে ও ছেদ অস্থসারে ছই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে 
বিভক্ত হয়। এই দুই প্রকার বিভাগের স্থত্র ধূপছায়া রঙের বস্ত্ৰণ্ের টানা 
ও পোড়েনের মত পরস্পরের সহিত বিজড়িত অথচ প্রতিগামী হইয়া বসাহভূতির 
বিচিত্ৰ বিলাস উৎপাদন করে। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অমিতাক্ষর ছন্দ মূলতঃ মধুস্থদনের ছন্দের অনুযায়ী, 
অর্থাৎ প্রতি পংক্ষি-চর়ণে ১৪ মাত্রা, এরং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্রা ও 
৬ মাত্রার পর যতি। কিন্তু সম্পূৰ্ণকপে মধুস্থদনের অস্থসরণ তিনি তখন 
করেন নাই, ছেদ ও যতির পরস্পর-বিয়োগের খে চরম সীমা মধুস্থদনের ছন্দে 
দেখ! যায়, ততদুর রবীন্দ্রনাথ কখনও অগ্রসর হন নাই ৷ বরং নবীন সেন 
প্ৰভৃতি কবিগণের ছন্দে অমিতাক্ষরের যে মৃছতর কূপ দেখা যায় রবীন্্নাথ 
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তাহারই অন্রসরণ করিতেন । এক একটি অর্থস্থচক বাকাসমষ্টির মধ্যে যতি- 
স্থাপন অথবা পর্ষের মধ্যে ছেদস্থাপনের রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্ৰসন্ন 
নহেন । ত্ঠিন্ন মিত্রাক্ষরের রীতি তিনি অমিতাক্ষরের মধ্যেও চালাইবার 
পক্ষপাতী । স্থতৱাং তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথম বৈচিত্রোর 
মনোহারিত্ব তত লক্ষিত হইত লা। ক্রমশঃ তিনি প্রত্যেক চরণে ঠিক ৮ মাত্রার 
পরে যতিস্থাপনের রীতি তুলিয়া দিলেন, আবশ্যকমৃত ৪, ৬, ১* মাত্রার পরেও 
যাত দিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৪ মাত্রার পর পূর্ণযতি রাখিয়া তিনি ছন্দের 
প্রকাহ্ুত্ৰ বজায় রাখিলেন। চরণের মধ্যে বতিস্থাপনের নিয়মান্থবন্তিতা 
তুলয়া দেওয়ার জন্য ছন্দের এক্য্ত্র কতকটা শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, 
কিন্তু চরণের অন্তে মিত্ৰাক্ষর থাকায় পূর্ণযতিটি ও একাস্থত্রটি স্পষ্ট হইতে 
লাগিল। মিত্রাক্ষরের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য তিনি চরণের অন্তে উপচ্ছেদ 
প্রায়ই রাখিহাছিলেন। স্বতরাং রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরে চরণে 
পর্ষের মাত্রার দিক্‌ দিয়া বৈচিত্ৰ্য আছে। কিন্তু ছেদ ও যতির সম্পর্কের দিক্‌ 
দিয়া তত বেশী বৈচিত্ৰ্য নাই। যেখানেই যতি সেখানেই কোন না কোন ছেদ 
আছে ; তবে পুর্ণথতি পূর্ণচ্ছেদের অন্থগামী নহে ।* রবীন্দ্রনাথের ১৮ মাত্রার 
অমিতাক্ময়েই এই লক্ষণ বর্তমান । সাধারণতঃ ১৮ মাত্রার ছন্দে প্রতি চরণে 
৮ ও ১* মাত্রার করিয়া দুইটি পর্ক দিয়াছেন, কিন্তু এখানেও অনেক সময়ে 
পৰ্বোর মাত্রার দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন ৷ 
‘বলাকা’র কতকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অমিতাক্ষর ছন্দের একটু 
পরিবন্ঠিত রূপ দেখা যায়। ‘বলাকা’র ১৭ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম সুবকটি 
লওয়া যাক্‌ ॥ সুদ্ছিত গ্রন্থে এইভাবে পংক্কিগুলি সজ্জিত হইয়াছে__ 
হেতুষন 
আমি বতক্ষণ 
তোমারে ন! বেসেছিহু ভালো 
ততক্ষণ তব আলো 
খুজে খুজে পায় নাই-তার সব ধন । 
ততক্ষণ 
নিখিল গগন 
হাতে দিয়ে দীপ তার শুস্তে শৃক্তে ছিল পথ চেম্বে। 





* এরূপ ছন্দকে শুধু প্রবহমান পরার ( অ-মিল বা! স-মিল ) বলাই যথেষ্ট নহে। 
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এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ নহে, প্রত্যেক পংক্তির মখো 
ছন্দোবদ্ধের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অস্থ্যানুপ্রাস আছে, এবং এই অন্ত্যাহ্প্ৰাসের রীতিবৈচিত্রা হিসাবেই বিচিত্র- 
ভাবে পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছে। এতন্তিয্ন প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
কোন না কোন প্রকারের ছেদ আছে, স্থতরাং ধ্বনির বিরতি ঘটিতেছে। 
ছেদের সহিত অস্ত্যান্থপ্রাসের একত্র অবস্থান হওয়াতে অন্ত্যাছপ্রাসের প্রভাব 
বলৱৎ হইয়াছে, এবং তাহার হারা সুবকের মধ্যে ছন্দোবিভাগগুলি পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। 
কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পরে থাকিবে সে সম্বন্ধে এখানে 
কোন নিয়ম নাই। স্তরাং এ ছন্দ অমিতাক্ষর জাতীয়। কিন্তু অমিতাক্ষর 
ছন্দেও যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া৷ কোন প্রকার আদর্শের বন্ধন থাকিতে 
পারে। যতির অবস্থান বিব্চেন| করিলে এই ছন্দ যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের 
১৪ মাত্রার অমিতাক্ষরেরই ঈষৎ পরিবন্তিত কূপ সে ।ব্যয়ে সন্দেহ থাকে ন।। 
(ক) (ক) 
হে ভুবন = আমি ঘতক্ষণ * তোমারে না 
(খ) ক) (খ) স্বরে 
বেসেছিন্ু ভালো * + ততক্ষণ * তব বলো * 
বুলে পুত পার নাই * তার সবহি ০০ 
(ক) কে) 
ততক্ষণ * নিখিল গগন * হাতে নিয়ে 
দীপ তার * শুক শুনতে ছিল পথ চেৱে । = * 


এইভাবে লিখিলে ইহার যথাৰ্থ পরিচস্থ পাওয়া যায়। ছেদের উপরে স্থচী- 
অক্ষর দিয়! মিত্রাক্ষরের রীতি দশিত হুইয়াছে। এখানে প্রতি পংক্তিকে এক 
একটি চরণের অর্থাৎ ছন্দের 'আদ্ৰ্শাহুষায়ী এক একটি বৃহত্তর বিভাগের সমান _ 
করিয়। লেখা হইয়াছে । প্রত্যেক চরণের শেষে যতির স্বান আছে, যদিও সর্বদা 
ছেদ নাই। যেখানে চরণের শেষে ছেদ নাই, সেখানে ধ্বনিপ্রবাহের বিরতি 
ঘটিবে না, কিন্ধ জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটিবে, ধ্বনির তাঁত্রতার হ্রাস হইবে, 
শুধু একটা হুরের টান থাকিবে ; সেই সময়ে বাগ্যস্ত্র নূতন করিয়া শক্তির আহরণ 
করিবে। অন্যান্য সাধারণ অমিতাক্ষর ছন্দের স্তায় এখানেও চরণের দৈখ্যের 
একটা স্থির পরিমাণ আছে । দেখা যাইতেছে যে এস্থলে প্রতি চরণই সাধারণ 
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অমিতাক্ষরের ন্যায় ১৪ মাত্রার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পূৰ্ব্বে অমিতাক্ষর ছন্দে 
চরণের শেষে মিত্ৰাক্ষর রাখিতেন ৷ এখানে চরণের শেষে পূৰ্ণযতির সঙ্গে সঙ্গে 
মিত্ৰাক্ষর না দিয়া এক একটি অর্থহ্ুচক বাক্যাংশের শেষে অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে 
সঙ্গে মিত্ৰাক্ষর রাখিয়াছেন,_এইটুকু এ ছন্দের নৃতনত্ব । ফলে অবস্থা যতির 
বন্ধনটি এ ছন্দে তত হুম্পষ্ট নহে। স্বতরাং এ ছন্দে একা অপেক্ষা বৈচিত্রোর 
প্রভাবই অধিক । যাহা হউক, যখন এখানে হতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া একটা 
নিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে 1768 ৮৫7৪০ বলা ঠিক সঙ্গত হইবে না। 
ইহাকে £166 ৮০:5৫ বলিলে ‘রাজা ও রাণীর blank verse কেও free verse 
বলা উচিত। সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন এক্যন্থত্র পাওয়া 
যায় না, মাত্র একটা নিদ্দিষ্ট মাত্রার ( ১৪ মাত্রার ) পরে, একটা যতি দেখিতে 
পাওয়া যায় । নিয়ে নমুনা দ্দিতেছি__ 


“আসি এ রাজোর রাণী *--তুমি সতী সুখি?” * * 
“প্ৰণাম, জননি | * * দাস আমি, * * কেন মাতঃ, * 
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ * মন্তৰগৃহে কেন?" * * 

১ সি “পজার ক্ৰন্দন শুনে + পারি নে তিটিতে 
অস্তঃপুরে | * * এসেছি করিতে প্রতীকার।” * * 





এখানেও ছেদ বা উপচ্ছেদের অবস্থানের কোন নিয়ম নাই। চরপের শেষে 
কেবল একটা যতি আছে,__সঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্ছেদ, কখন পুর্ণচ্ছেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়, কখন আবার কোন রকমের ছেদই দেখা যায় না। অধিকন্ধ 
এখানে মিত্রাক্ষর মোটেই নাই । তথাপি পংক্কির শেষে যতি থাকার জন্য 
ইহাকে সাধারণ ৮1৭০৮ ৮০৪৩ বলিয়া অভিহিত করা হয়, {1৪৫ ৮০:৪৫ বলা 
হয় না। সে হিসাবে “বলাকা” হইতে উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটিকে blank verse 
'ব। অমিতাক্ষর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, 115৪ ০:৬০ আখ্যা দিবার 
আবশ্যকতা নাই । 

‘বলাকা’র ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে হইলে আর-একটি কথা স্মরণ 
রাখা আবশ্যক | বাংলা পন্থে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিরিক্ত ছুই-একটি শব্দ 
ব্যবহারের রীতি আছে। পূর্বের নজক্ষল্‌ ইস্লামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা হইতে 
উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ আছে। নদীর মধ্যে 
মধ্যে শিলাখণ্ড থাকিলে যেমন শ্রোতের প্রবাহ উচ্ছল ও আবর্তমন্ধ হইয়া উঠে, 


© . 
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ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ মাঝে মাঝে থাকিলে তদ্ৰূপ একটা 
উচ্ছল ভাব ও বৈচিত্রা আসে। এইজন্যই বাংল! কীর্ডনে ‘আবর’ যোগ দেওয়ার 
পদ্ধতি আছে। বল! বাহুল্য এইক্কপ অতিরিক্ত শব্দযোঙ্গন৷ খুব নিয়মিতভাবে 
করা উচিত নহে, তাহ! হইলে উদ্দেশ্ৰই বার্থ হইবে । পৰ্ব্ম আরম্ভ হইবার পূৰ্ব্বে 
(কথন কখন, পরে) এইব্বপ অতিরিক্ত শব্দ যোজন! কর। হয়। ছন্দের বিশ্লেষণ 
করার সময়ে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে ।. 
'বলাকা'র ছন্দে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রা্ছই সন্নিবেশ কর! হইয়াছে । 
ছন্দোবদ্ধের অস্ত্র পদের সহিত 'অতিরিক্ শব্দসমন্তিহ অন্ত্যাঙ্দপ্রাস রাখিয়া 
তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে ; অম্বয়ের দিক্‌ দিয়াও ছন্দোবন্ধের 
অন্তভুক্ষ পদের সহিত এতাদৃশ অতিরিক্ত পদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । স্থতরাং 
আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের চেনা একটু শক্ত হইতে পারে । কিন্ত যথোচিত 
আন্বত্তিতে তাহাদের প্ৰকৃতি স্পষ্ট ধরা যায় । এই অতিরিক্ত পদগুলিকে চিনিয়া 
ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে পারিলে ‘বলাকা’র অনেক কবিতার ছন্দের 
গঠন সরল বলিয়া প্রভীত হইবে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি | মুদ্রিত গ্রন্থের 
পংক্ষির অনুসরণ ন! করি ছন্দের খাটি চরণ ধরিয়া পংক্কিগুলি নূতন, করিয়। 
সাজাইতেছি। পতান" 
১৯ সংখ্যক কবিতাটি হইতে নিম্নের অংশটি লইয়৷ ছন্দোলিপি করিতেছি হব 
নীরবে প্রভাত-আআলে| পড়ে =>} 
তাদের কলুষরক্ত | নয়নের পরে; =৮+৬=-১৪ 
+ সুজ নৰ সল্লিকার বাস | 
) 
| 





স্পর্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিশ্বাস; 
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা 








( হে হুন্দর, ) তব গায় * ধূল! দিয়ে | বার! চলে যায়! 
(হে সুন্দর, ) তোমার বিচার খর | পুপ্পবনে, পুণা সমীরণে, 
তূপপুঞ্জে পতঙ্গওুঞ্জনে, 
বসাম্তের বিহঙ্গ-কুজনে, 
তরঙ্গ-চুব্বিত তীরে | মৰ্ম্মব্লিত-পলব-বাজনে । 
অতিৰিক্ত পদগুলিকে বাদ দিলে এখানে সাধারণ মিতাক্ষর সুবকে: 
19—2088 B. 


=৮+ ১-১৮} 
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দৃষ্ট হইতেছে । , ৮, ৯ ৬ ১০ মাতার একটি কি দুইটি পর্কর লইয়া এক একটি 
চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক একটি শুক গঠিত হইয়াছে ৷ সৰ্ব্বদাই ঘে 
চার চরণের গুবক পাওয়া যাইবে তাহা নয়, কখন কখন হুই, তিন, পাচ 
ইত্যাদি সংখ্যার চরণ লইয়। শুবক গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যাইবে । 


এ কথা জানিতে তুমি, | ভারত-ঈ্বর শাজাহান = +১:=৯১৮ 
কালশ্ৰোতে ভেলে যায় | জীবন যৌবন +ননান। = 4১০-১৮ 

শুধু তব অন্তৱবেদনা ১৯১ 
চিরন্তন হয়ে খাক | সম্রাটের ছিল এ সাধনা ॥ =৮+১তশ্দ১৮ 


রাজশক্তি বজ হুকঠিন 
সন্ধ্যারক্তরাগ সম | তন্রা চলে চয় হোক লীন, 
কেবল একটি দাখখাস 
নিতা উচ্চুপিত হবে | সকরণ করুক আকাশ 
এই তব মনে ছিল আশ । -০+১০৮১০ 
হীরামুক্তামাণিকোর ঘটা ০৮০২৭১০৯২১৪ 
যেন শুন্ত দিগন্তের | ইন্্রজাল ইন্রাখসচ্ছটা 
বায় খৰি লুপ্ড হয়ে যাক 
"(বিৰ মাৰ্ক) একবিন্দু নয়নের জল 
কালের কপোল তলে ৷ শুক্র সমূজ্দ্বল 
এ তাজমহল । 
এই সব স্বলেও দেখা যাঃতেছে (যে চরণের মধ্যে পর্কাসমাবেশ এবং চরণের 
সমাবেশে শ্তবকগঠনের বেশ একটা আদশ ফুটিয়া উঠিতেছে। পূর্ণ চরণ 
মাত্ৰেই দ্বিপবিবক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়। শুবকের 
মধ্যে বৈচিত্রা আনা হইয়াছে। পূর্ণ-পৰ্বিক ও 'অপূৰ্ণ-পৰ্বিক চরণের সমাবেশ 
করিয়া! স্ববক্রে মধো বৈচিত্র্য আনয়ন করা রবীন্দ্রনাথের একটি স্তপরিচিত 
কৌশল ॥ “স্দ্ধাসঙ্গীত’ হইন্ে ‘পূৱবী’ পথান্ত প্রায় সব কাব্যেই তিনি ইহার 
ব্যবহার করিয়াছেন ৷ উপরের উদাহরণে ছন্দের যে আদর্শ, তাহা 'পুরবী'র 
‘অন্ধকার’ প্রভৃতি কবিতাতে পাওয়া যায়; কেবল মাত্র কখন কখন অতিরিক্ত 
পদযোজনা এবং মিষ্তাক্ষরের ব্যবহারের দিক্‌ দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব 
আছে । কিন্ত নিয্নলেখিত পংক্িপর্যায়কে কি কেহ {৬৪ ৮৮5৩ বলিবেন? 
উদ্যান্ত ছুই তটে | অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার, 
নিগুঢ়,হন্দর অন্ধকার । 











বাংলা! মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৯ 


প্রভাত-আলোকচ্ছটা | শুর তৰ আদি শক্খধ্বনি = ৰ 
চিত্তের কন্দরে মোর | বেন্জেছিলো, * একদা যেমনি 
নুতন চেয়েছি আঁখি তুলি’ + 
সে তৰ সঙ্কেত মন্ত্ৰ | ধ্বনিয়াছে হে মৌনী মহান, 
কষ্টের তরঙ্গে মোর ; | * * স্বপ্ৰ-উত্স হ'তে মোর গান 
উঠেছে ব্যাকুলি' ৷ 
(পুরবী_ অন্ধকার ) 
এখানে ছন্দের যে প্ররুতি, “বলাকা”র “শাজাহান” হইতে উদ্ধত পংক্তিগুলিতেও 
মূলতঃ তাহাই। 
Free verse কাহাকে বলে? যেখানে ৮৪৮৮০ বা পদ্য নিয়মের নিগড় 
হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে স্কেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাবতরঙ্গের অনুসারী, 
সেখানে £৫৪ ৮৩৮৯০ আছে বলা যাইতে পারে।* কিন্তু তাহাকে কি আদে) 





* বার্থ (5০০ ॥০৷৩০র উদাহরণস্বরূপ করেকটি পংক্তি গু 5. 19০চর বিখ্যাত কবিতা The 
Journey ০/ the Magi ছইতে উদ্ধত করিতেছি ১-- 


ERA A =ূ/ ৬= / = 








All this | was = long 1 time ৯18০1 T re-mem- | ber, ক! 4 
৮2০ ২5776: ==); = রা 
ABA TI would do | it a-gaio, | but set | down 
9৬% = 
This set বন, | 
== / / "=, / 
This s | were we led | all that way | for 
7১ ২৮ /.,/, ৯৯ 
Birth | or Death? | There was | = Birth, | certainly, | 








/ ১৯ 12৬৮7 
04417798251 and | no doubt. | 1 bed seen | birth ond | deathe | 
== / ১৪৯ = টি 
But had thought | they were diff | 7 ent; | This Birth | wt 

/ REET SNES EM = 
Hard | snd bite | -er ag- | ০০- y | for us, | like Death, | our death. । 





চিন টি পাটি] = 
We returned | to ০০৮ plac- | es, these king | = dome. 

EOE TT = RAINE SO Tad Ls 

But nd long | -er al ease | bere, | in the o!d | dis-pen-sa | ~tion, 
TACT I] 

With an al | ien peo- | -ple clutch | -ing their gods, | 

CI ON ECS Ad 

T should | be glad |০৫ an- oth- | er death. | 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে প্রত্যেকটি পংক্কির উপকরণ {০০৮ অর্থাৎ ইংরাজী পছ্ছোর 


১০০১৯০১০, ইংরাজী 1০০-এর রীতি ও লক্ষণাদি সমস্তই এই সমস্ত ০০০৪৯০:লএ বিদ্যষান। ইংরাজী 





ন @ 
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verse বা পদ্য বলা যায়? দু-একটি বিষয়ে অন্ততঃ সমস্ত পদ্যকেই নিয়মের 
অধীন হইতে হইবে ৷ পদ্বের উপকরণ পৰ্ব্ব ; সুতরাং বিশিষ্ট-ধ্বনিলক্ষণযুক্ত, 
যথোচিত রীতি অঙ্তুসারে পর্ব্বাঙ্গদমাবেশে গঠিত পর্কা সমস্ত পদ্ধেই থাকিবে। 
গদ্যে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নাই। অধিকন্ধ পদ্ধো পর্কাযোজনার দিক্‌ দিয়া 
কোন না কোন আদর্শের অশুসরণ করা হয়, এবং তজ্জন্ধ পর্ববপরম্পরার মধ্যে 
এক প্রকার এঁক্যের বন্ধন লক্ষিত হয়। পৰ্ব্বেৱ মাত্রার দিক দিয়া, অথবা 
চরণের মাত্রা কিংবা গঠনের স্থত্ৰের দিক্‌ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের স্তর 
দিয়া এই এক্যবন্ধন লক্ষিত হয়| স্বপ্চলিত অনেক ছন্দেই এই তিন দিক 
দিয়াই একা থাকে। কিন্তু সব দিক্‌ দিয়া একা থাকার আবশ্রিকতা নাই, 
এক দিকে একা থাকিলেই পদ্তের পক্ষে যথেষ্ট। পন্যের বাঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি 
করিতে হইলে এঁক্যের সহিত বৈচিত্রোর যোগ হওয়া দরকার এজন্য অনেক 
সময়ই কবিরা উপযুক্ত কয়েকটি দিকের এক বা ততোধিক দিক্‌ দিয়া এক 
বজায় রাখেন এবং বাকি দিক্‌ দিয়া বৈচিত্রা সম্পাদন করেন । 'এতস্তিন্ন অর্দ্ধ- 
যতি ও পুর্ণধতির সহিত উপচ্ছেদ এ পূর্ণচ্ছেদের সংযোগ বা বিযোগ অন্থসারেও 
নানারাটপ বৈক্িত্রা স্ুটি করা যাইতে পারে। পূর্বে কবির! এঁক্ের দিকেই 
নজ্জর দিতেন, সুতরাং ছন্দের দ্বার বিচিত্র ভাববিলাসের বাঞ্চনা কর! সম্ভব 
হইত না। মধুস্থদন ছন্দের মধ্যে বৈচিত্রা আনিবার জন্য যতি ও ছেগের 
বিয়োগ ঘটাইয়! অমিতাক্ষর স্থষ্টি করিলেন, কিন্ত ছন্দের কাঠামোর কোন 
পরিবৰ্ত্তন করিলেন না, পৰ্কোর ও চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়া হুনিদ্দিষ্ট নিয়মের 
অমহুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরবর্তী কবিরা মধুস্থদনের ন্যায় ছেদ ও 
যতির বিয়োগ ঘটাইতে ততটা সাহসী হইলেন না; সাধারণ রীতি 'অস্থসারে 
যতি ও ছেদের মৈত্রী বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ রবীন্দ্রনাথের 
এই চেষ্টা তাহার কাবাজীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়। ছেদ ও যতির 
একান্ত বিয়োগ তাহার কাছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতির বিরোধী বলিয়া 
মনে হইল ৷ স্বতরাং তিনি ছন্দে অন্ত উপায়ে অর্থাৎ ছন্দোবন্ধের গ্রক্যহ্থত্ৰের 





পত্ধে ব্যবহার নাই অখচ গস্থে আছে এইরূপ কোন ১৬৯৭০: ( যেমন ০২:3৩, ionic, ০১০০ ) 
এখানে ব্যবহৃত হয় নাই। ইংরাজী পত্তে ১০০৬০৷০৫ ও ০০৯-০০০৷০৭ *%)!*৮৷০-এয় সমাবেশ ও 
পায়ম্প্ধব্োর় কোন রীতির লঙ্ঘন হয় নাই: 

কিন্তু এখানে কোনও পরিপাটীর আভাস নাই, কোন বিশেষ £০০/-এর প্রাধান্য নাই; পদ্ম 
কেবলমাত্র ভাবন্তরঙ্গের অনুসরণে তরঙ্গাছ্িত হইতেছে। 


© - 
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নিগড় স্লথ করিয়া বৈচিত্ৰ্য আনিবার টেস্ট! করিতে লাগিলেন ৷ তাহার কাব্য 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিন্পপে নালা সময়ে নানা ভাবে তিনি ছন্দের 
মধ্যে কোন কোন দিক্‌ দিয়া একা রাখিয়া অপরাপর দিক্‌ দিয়া বৈচিত্ৰ্য 
সম্পাদন করিয়াছেন। অমিতাক্ষর ছন্দেও তিনি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, 
কিন্তু বৈচিত্ত্যের জন্য সেখানে ছন্দ ও যতির বিয়োগের উপর নির্ভর না করিয়া 
পৰ্ক্দে মাত্রার দিক্‌ দিয়া বৈচিত্রা ঘটাইয়াছেন। 

কিন্ত রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্রাপস্থী হইলেও বিপ্লবপন্থী নহেন। এ কথা তাহার 
ধ্মমনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেমন খাটে, তাহার ছন্দ সম্বন্ধেও তেমন 
খাটে। সম্পূৰ্ণৰূপে {৮০৪ ৮৬৮৪০ অর্থাৎ পর্ব, চরণ বা শুবকের মাআ বা 
গঠনরীতির দিক্‌ দিয়া কোন আদর্শের প্রভাব হইতে একান্তভাবে মুক্ত ছন্দ 
তিনি খুব কমই রচন| করিয়াছেন। ‘বলাকা’ হইতে যে কয় রকমের নমুনা 
দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আদর্শের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ‘শাজাহান’ প্রভৃতি কবিতায় 
আদৰ্শ স্থির নহে, পরিবর্তনশীল । কয়েকটি পংক্ষির মধ্যে কোন এক রকমের 
আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, পরবন্ধী পংক্ষিপধ্যায়ে আবার অন্য এক রকম আদর্শ 
ফুটিতেছে। কিন্ত এ জন্য ও জাতীয় কবিতায় কোন আদিশের স্থাসী নাই 
এ কথা বলা চলে কি? 

ববলাকা’র নিম্নলিখিত চরণপরপ্পবায় যে ধরণের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
সেখানে রবীন্দ্রনাথ 17৪০ %৪7৪৪-এর কাছাকাছি আলিয়াছেন_ 


আাত্রাসংখ্য। পর্বসংখ্যা 


যদি তুমি মুহূর্তের তরে | ক্লাস্তিভরে* দাড়াও খমকি’, 2১৫83 হত 
তখনি চমকি’ | উদ্রি উঠিবে বিশ্ব | পুত পুজ বন্তর পৰ্ব্বতে; -৯+৮+৯৮ _* 
পঙ্গু মুক | কবন্ধ বির আধা স্কুল তনু ভক্্ষনী ৰাখা =*+৮+১- ত 
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে | দাড়াইবে পথে; +৬ লৰ 
অণুতম পরমাণু | আপনার ভাৱে | সঞ্চয়ের চল বিকাৱে ৮৬৭১৭ ৩ } 
বিদ্ধ হবে | আকাশের মৰ্ম্মমূলে | কলুষের বেদনার শূলে । =ঙ্ৰূলক১৭ ৩ 
ওগে! নটী, চঞ্চল অপ্সরী | অলক্ষ্য সুন্দরী, =১-+৬ সদৰি 
তৰ নৃত্য-সন্দাকিনী | নিশ্য ঝরি' ঝাকি, সত+৯ হা 
ভুলিতেছে শুচি করি" | সৃত্যুস্থানে বিশ্বের জীবন । =৮ +১০ ২ 
নিঃশেষ নিৰ্ম্মল নীলে | বিকাশিছে নিখিল গগন । স্প্+১ত ০7 


কিনি © 


১৮২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
তত্রাচ এখানেও চরণে পৰ্ব্বসংখ্যা বিবেচনা করিলে একপ্রকার আদর্শ অনুযায়ী 
স্তবকগঠনের আভাস রহিয়াছে । ্থৃতরাৎ ইহাকে £৫৪ ০৩৮৮০ বলা ঠিক 
উচিত নয়। ০47i॥/৭৮/ প্রভৃতি কৰিতাতে £০০ বা 170৬-এর দৈখ্যের দিক্‌ 
দিয়া| নিয়মের নিগড় নাই, কিন্তু তাহাকে £৮৫৪ ৮৮:৯৮ বলা হয় না, কারণ 
সেখানেও আদর্শের বন্ধন আছে। তবে £৮৫৪ ৮৪7৮৫ কথাটি তত স্থক্ষ্ম অৰ্থে না 
ধরিলে এ রকম ছন্দকে 10৫6০ ৮০:৪৪ বলা চলিতে পারে, কারণ পর্বের মাত্রা বা 
চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়া এখানে কোন আদর্শের অস্থসরণ করা হয় নাই * 

তবে রবীন্দ্রনাথ তাহার কাবাজীবলের শেষপ্রাস্তে পৌছিয়া যথাৰ্থ free ৮০৮৪০ 
ৰা মুক্ত ছন্দের কবিতা লিখিহাভেন। বল! যাইতে পারে | উদাহরণস্বরূপ আমরা 
তাহার শেষ রচনা--“‘তোমার স্বষ্টির পথ’ কবিতাটি উল্লেখ করিতে পারি 


মাত্রাসংখ্যা 

তোমার সৃষ্টির পথ | রেখেছ কাৰণ করি + 
বিচিত্ৰ ছলন! জালে, | } 

ৰ বা ="+৬ 
মিখা। বিশ্বাসের ফাদ | পেতেছ নিপুণ হাতে | } শর 
তই সরল জীবনে । 

‘এই প্রবচন দিয়ে | সত্বেরে করেছে চিহ্নিত ; ৮২৯১ 
তার তরে | রাখনি গোপন রাজি ॥ ৭২৮ 
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে | } 

=৮+৬ 
যে পথ দেখার 

সে যে তার | অন্তরের পথ, = +৬ 

সে যে চিরস্দ্ছ, তক 
সহজ বিশ্বাসে সে ঘে। 

৮১ 

১ পারার 
বাহিরে কুটিল হোক | অন্তরে সে জু, ৮২৯ 
এই নিয়ে ' তাহার গৌরব । ৪4৬ 
লোকে তারে | বলে বিডৃম্বিত, ৪৮ 
সতোরে সে পায় =" +৬ 

2 

আপন আলোকে খৌত | অন্তরে অন্তরে, সদনত 

কিছুতে পারে না | তারে প্রবক্ষিতে, +৬ 





+ মৎপ্রীত Studies in Rabindranath's Prosody আৰা । 
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মাআনংখ্যা 
শেষ পুরস্কার নিযে | হার সে যে 
।, } +৪4৬ 
আপন ভাণ্ডাৰে ৷ 
অনায়াসে থে পেরেছে | ছলন| সহিতে =৮+৬ 
নে পায় তোমার হাতে 2৮ 


শান্তির অক্ষয় অধিকার ৷ ১৭ 





গিরিশ ঘোষের নাটকে যে ছন্দ বাবহৃত হইয়াছে তাহাকে ও free ৮০৮৪০ 
নাম দেওয়া যাইতে পারে | * 

এই সব ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের প্রভাব নাই, এক একটি চরণ যেন অপর 
চরণগুলি হইতে বিধুক্ত হক! আছে। পর্বের মাত্রাসংখ। স্থির নাই; চার, 
ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্কোর ব্যবহার দেখা বাহ; ভাব গস্তীর হইলে আট ও 
দশ মাত্রার, এবং লঘু হইলে ছয় ও চার মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। অবসশ্যা 
প্রতোক চরণে সাধারণতঃ মাত্র দুইটি ক্রিয়া পর্ব আছে, কিন্তু কেবল সে জন্যই 
একটা আদর্শের বন্ধন আছে বলা যায় না; কারণ পর পর চরণসহযোগে 
কোনরূপ স্তবকগঠনের আভাস নাই । 

এই রকম ছন্দ, যাহাকে ৮০৮০-৮০৯০ বলা হয় তাহ! হইতে”বিভিন্ন ৯7০৩ - 
৬০৮০-এ পদ্তচ্ছন্দের উপকরণ আছে, কিন্তু উপকরণের সমাবেশের দিক্‌ দিয়া 
পন্যের আদর্শের বন্ধন নাই । 7১০৯০-+৩:৭০-এ পদ্াচ্ছন্দের উপ করণ অৰ্থাৎ পৰ্বৰ 
নাই। এক একটি 1১:০০ বা অর্থনুগক শঙ্দসমষ্টি ১৮০৭০-০৷৪০-এর উপাদান । 
স্তরাহ ॥০৪৫-॥v০৮৪৫-এ যতি ও ছেদের বিয়োগের কথা উঠিতে পারে না। 
৮,০৪০-৪৪৪৩-এর এক একটি উপকরণের পরিচয় মাত্রা বা অন্ত কোনরূপ 
ধ্বনিগত লক্ষণের দিক্‌ দিয়া নহে । ১:০৪০-৮৩৮৪০-এ পগ্চচ্ছন্দের উপকরণ নাই, 
কিন্তু পদ্যচ্ছন্দের আদর্শ আছে । উদাহরণশ্যরূপ Walt Whitman হইতে 
কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে_ 

All the past | we leave behind, 
We debouch | upon = newer | mightier world, | varied world, 


Fresh and strong { the world we seiro, | world of labour | and 18০ march, 


Pioneers! | O Pioneers! 








* ‘ৰাংল| ছন্দের নূলহুত্ৰ" অধ্যারে হুঃ ৪৫ ডষ্টব্য। 
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১৮৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


We detachments | steady throwing, | 
Down the edges, | through the passes, | up the mountains | steep 

Conquering, holding, | daring, veatoring | ৯৬ we go | ) 
the unknown ways, 

Pioneers! | O Pioneers! ) 


এখানে প্রথম চারিটি পংক্তি লইয়া একটি এবং শেষ চারিটি পংক্তি লইয়া আর- 
একটি পত্ধচ্ছন্দের আদশাহযায়ী শুবক গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম পংক্রিতে 
দুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে চারিটি করিয়া এবং চতুৰ্থে দুইটি ৮1,79৪ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। এক একটি ॥॥৷৯৪০-এ কম-বেশী চার দ)'11*)]০ থাকিলেও, কোন 
ধ্বনিগত ধৰ্ম্ম বিবেচনা করিয়া এক একটি বিভাগ কর! হয় নাই। এইরূপ 
Prose-verse রবীন্দ্রনাথ ‘লিপিকা’য় ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণপ্রূপ 
কয়েক ছজের ছন্দোলিপি দিতেছি_ 


এখানে নামলো সন্ধা । } 
যাদের, | কোন দেশে | কোন সমুদ্র পারে | তোমার প্রভাত হলো ? 
অন্ধকারে ( এখানে ) | কেঁপে উঠছে | রজনীগন্ধা 
বাসর ঘরের | ঘারের কাছে | অৰগুটিতা | নব বধুর মতো ; | 
কোনখ্বানেশ, কুটুলো*) | ভোর বেলাকার | কনক-চাপা ? 


জাগলো কে? 
নিৰিয়ে দিলে| | সন্ধায্ম বালান দ্বীপ 
ফেলে দিলে| | রাত্রে গাথা | সেঁউতি ফুলের মালা । 

‘লিপিকা’য় ১৮০৮০৮-৮৮৮%৬ বা গদ্ধকবিতার ছাচ অনেকটা অস্পষ্ট। বৰীষ্জৰ- 
নাথ পন্যের সুস্পষ্ট আদর্শে গন্তপর্ক অর্থাৎ 0785৫ সমাবেশ করিয়; গভকবিতা 
রচনা করিয়াছেন পরে ‘পুনশ্চ’ ‘শেষ সপ্তক’ প্রভৃতি গ্রস্থে। উদাহরণপ্বরূপ 
কয়েকটি পংক্তি ‘শেষ সপ্ত +’ হইতে নি উদ্ধৃত হইল। 

১২1১২ 
ভালে| বেসে | মন বললে 
৮ ১২ > bl ৰ 
এ =( খা) উই | দিলে তোমাকে ৷” 1 
১১] ৭ 
অবুঝ ইচ্ছাটা | করলে অত্যুক্তি 
দিতে | নারে কেৰ? 
চলল = RT HT 
তুৰা বগল সাৰ | কেনন করে? 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ৯৮৫ 

SPS LR 

ওৰে | একটা নহাদেশ 

নি 

সাত সমুহে | বি 

ছি ৩ [== ২৩ 

( ওখানে ) বহু দুর নিজে | এক! বিরাজ করছে 

০২ এ 

দিক | উনতিকমণীয় 
এখানে প্রত্যেক চরণেই দুইটি করিয়া গন্থপৰ্ব্ব আছে, এবং কয়েকটি চরণ লইয়া 
যেন একটি সুবক গড়ি! উঠিতেছে। গছ্ের এক একটি পর্কোর খে লক্ষণের 
কথা ‘গন্ধের ছন্দ’ শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, তাহ! এই উদ্ধৃতির এক 


একটি বাক্যাংশে আছে ॥ অন্যান্য নানাবিধ আদর্শেও গদ্ধকবিতা গঠিত হইতে 
পারে। 


য়া ৰাওৰ তে [৯০% ন ১ ২. 
এক দিন | নিৰ গুলোর বুদ্ধ | অভ্ধকাম ইন | আদি আলণ | দির এসেছে 
17587175585 ০1 
বার | সঁমণ্ত কহ | কল্পিত 
2১০৯ > 
লী তত | রাত 
১২৩১ 
ইক চাদ | দিগন্তে 
( শাপমোচন--পুনশ্চ ) 


এখানে পর্বসংখ্যা ক্ৰমে কমিয়া আসিয়াছে__পর্ববসংখ্যা যথাক্রমে €, ৪, ৩, ২৯ 
২ । এখানেও একটা বিশিষ্ট পরিপাটী আছে। 

এতস্তিন্ন স্তবকের আভাসবর্জ্জিত মুক্রবন্ধ ছন্দে গশ্যকবিতাও রবীন্দ্রনাথ 
রচনা করিয়াছেন। এই ধরণের গগ্ঞ্বিতায় চরণের দৈৰ্ঘ্য, পৰ্ব্বলংখ্যা, পর্বের 
গুরুত্ব ইত্যাদি মাত্র ভাবতরঙ্গের উত্থানপতন অহসারে নিয়ন্ত্ৰিত হয়, কোন 
একটা! বিশেষ প্রকার সৌন্দর্য্যের প্রতীকস্থানীয় পরিপাটীর প্রভাব নাই। 
শশেষলেখার* “তোমার স্থষ্টির পথ’ প্রভৃতি কবিতার ছন্দের সহিত এই ধরণের 
গস্ভকবিতার ছন্দ তুলনীয় । “শেষ সপ্তকেশর “পঁচিশে বৈশাখ” প্রভৃতি এই 
মুক্তবন্ধ গণ্কবিতার উদাহরণ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে *পচিশে বৈশাখে” 
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১৮৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 


ছন্দের উপকরণগুলি গন্থপর্ক, কিন্ত “তোমার স্থষ্টির পথ’ প্রভৃতিতে উপকরণগুলি 
পগ্যের পৰ্ব্ব । উদাহরণ্বকূপ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল । 


০২9১411৮৮৮৮ 
ইন | কালে কানে | বৃদ্ধ ঈলা | টার কথা শুনেছি, 
কিছ ইুকেছি, | কিছু যুৰি নি । 
> উৰ ১২ 
ছি | কালো চোখেৰ | সন্ত খা 
হিলের আভাস : 
> ডি | ২ 
দেখেছি | কম্পিত ধরে | নিমীলিত ৰাণীর 


> 
ৰেন! ; 


উনেছি | কনিত কম্ষণে 
উল আগ্রহের | চকিত কংকার। 

এক্সপ রচনা মুক্তবন্ধ গম্ধকবিতা| হইলেও ইহা ঠিক গন্ধ নহে। প্রায় 
প্রতোকাঁট পর্বে” পদ্পৰ্ব্বের বিশিষ্ট স্পন্দন ও গঠনপদ্ধতির আভাস আছে; 
চরণে পৰ্ব্বলংখ্যা ও পর্ষের পারস্পধোর মধ্যেও পদ্থজ্জন্দের রীতির প্রভাব আছে। 

কিন্তু গস্তকবিতার ছন্দ হইতে বিভিন্ন অন্য এক প্রকারের ছন্দ গন্ধে ব্যবহৃত 
হয়) Pr০৪৪-৮০৮৪০-এ গন্ধ পন্থের আদর্শের অধীনত স্বীকার করে। বিন্ধ 
এমন অনেক গন্ধ আছে যাহাতে পদ্যের উপকরণ বা পদ্দের আদর্শ কিছুই নাই, 
অথচ নূতন এক প্রকারের ছন্দ:স্পন্দন অস্থভূত হয়, নৃতন এক প্রকৃতির রস 
মনে সঞ্চারিত হয়। ইতরাজীতে Gibbon, De Quincey, Ruskin, Carlyle 
প্রভৃতির রচনায় এই বার্থ গছ্ধচ্ছন্দের ওৎকৰ্ষ দৃষ্ট হয়। বাংলাতেও বন্ধিমচন্দৰ 
কালীপ্ৰসন্ন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাখ ইত্যাদি অনেক হ্বলেখকের রচনায় 
গগ্চ্ছন্দ দেখ! যায় । নমুনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হইতে কয়েকটি ছত্ৰ উদ্ধৃত 
করিতেছি-- 

“নৃত্য করো, হে উন্মাদ, ৃতা করে! ! সেই নৃতোর বূর্ণবেগে আকাশের  লক্ষ্যকোচি-যোজন- 
ব্যাপী উল্দলিত নীহারিকা! বখন আম্যমাণ হইতে খাকিবে--তথন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের 


আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কংট্সা না যায়। হে মৃত্য, আমাদের সমঞ্ত ভালে| এবং 
সমস্ত সন্দের মধ্যে তোনারই জর হুক |” 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৮৭ 


গন্ধচ্ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কৰা ও ইঙ্গিত ‘গদ্যের ছন্দ” 
শীর্ষক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে । কৌতুহলী পাঠক মত্প্রলীত The Rhythm 
of Bengali Prose and Prose-Verse (Cal. Univ. Journ. of Letters, 
XXুXু11) পাঠ করিতে পারেন। যাহা হউক, একাপ্রধান পদ্ধচ্ছন্দের ও 
বিশিষ্ট গন্থাচ্ছন্দের মধ্যে নানা আদর্শের ছন্দ আছে তাহা লক্ষ্য করা দরকার । 
তাহার! সাধারণ এক্যপ্রধান পদ্ধচ্ছন্দের অনুরূপ নহে বলিয়াই তাহাদের শুধু 
‘মুক্তক’ বলিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না । 





বাংলায় ইংরাজী ছন্দ 


কাহারও কাহারও মতে বাংলার ইংরাজ্জী ছন্দ বেশ চালান যাইতে পারে, 
এমন কি কোন কোন কবি নাকি ইংরাঙ্গী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও 
করিয়াছেন। ইংরাজী ছন্দের মূলতত্বগুলি একটু অসুধাবনপূর্বক আলোচনা 
করিলেই দেখা যাইবে যে এ মত আদে৷ বিচারসহ নহে। 

প্রত্যেক ভাষার ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় 
করিয়া গড়িয়া উঠে। অক্ষরের দৈৰ্ঘ্য বা মাত্ৰাই যে বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্কানীয় 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ লাই । এইজন্য বাংলা ছন্দকে quantitative বা 
মাত্রাগত বলা হয়। বাংলা ছন্দের উপকরণ এক একটি পর্ব, এবং পর্ব্বের 
পরিচয় ইহার মাত্মাসমষ্টিতে। বাংল! ছন্দের বিচার বা বিশ্লেষণের সময়ে 
আমর! দেখি এক একটি অক্ষরের কয় মাত্ৰা---তাহা বন্য না দীর্ঘ, এক মাত্রার না 
ছুই মাত্রার $ এবং তাহাদের সমাবেশে যে পর্ববাঙ্গ ও পর্ববগুলি গঠিত হইয়াছে 
তাহার্দিরি মোট মাত্রাসংখ)। কত। সমান সমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব 
লইয়াই বাংলা পন্থের এক একটি চরণ রচিত হয়। 

ইংরাজী ছন্দের মূল তথ্যই বিভিন্ন। ইংরাজী ছন্দ ৭্‌০%৷৷৷৯০৮০ ব। অক্ষরের 
গুণগত। 4০০০০ অর্থাৎ, উচ্চারণের সময়ে অক্ষরের আপেক্ষিক গাম্ধীধোর 
উপরই ইহার ভিত্তি। ইংরাজী ছন্দের উপকরণ এক একটি £99 বা গণ, এবং 
£০০৮এর পরিচয় accented ও 10080087660 অক্ষরের সমাবেশরীতিতে ৷ 
কোন একটি বিশেষ ছাচ অনুসারে ইংরাদ্রী ছন্দের এক একটি £০০ গঠিত হয় 
এবং তদহৃসারে প্রতি £০০৮-এ ৪০০০০৮০ ও unaccented অক্ষর সাজান হয়। 
সেই ছাচেই ইংরাজী £০০৮-এর পরিচয়। ইংরাজী ছন্দের বিশ্লেষণের সময় 
আমর! দেখি কোন কোন অক্ষরে ০০৪ পড়িয়াছে এবং কোন কোন অক্ষরে 
পড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর সাজান হইয়াছে। সুতরাং 
ইংরাজী ছন্দ যে বাংলায় অচল তাহা সহজেই প্রতীত হয়। 

তত্রাচ কোন কোন লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন বে, বাংলা 
শ্বাসাঘাতপ্ৰধান ছন্দোবন্ধ ইংরাজী ছন্দের প্রতিনিষিস্থানীয়, এবং সেই 
ছন্দোবন্ধে ইংরাজী ছন্দের যথেচ্ছ অনুকরণ করা যাইতে পারে। তাহাদের 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৮৯ 


ধারণা যে বাংলা ছন্দের শ্বাসাঘাত এবং ইংরাজী ছন্দের ০০০০০৮ একই জিনিষ, 
স্থতরাং ছন্দে যথেষ্টসংখ্যক স্বাসাঘাত দিয়! বাংলায় ইংরাজী ছন্দের অস্থসরণ 
করার কোন বাধা নাই । 

কিন্ত বাস্তবিক ইংরাজীর 9০০০7 ও বাংলার শ্বাসাঘাত এক নহে। 
ইংরাজী ৭০০০০(এর স্বরগান্ভীধ্য শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অস্থপরণ করে, 


কিন্ত বাংলা ছন্দে শ্বাসাঘাতের স্বরগাস্ডীর্ঘ্য স্বাভাবিক উচ্চারণের অতিরিক্ত 
একট। ঝৌক । রবীন্দ্রনাথের 


= = ঠি: J = তত 2 sede of 
“চিন্তা দিতেম | জলাঞ্জলি | খাক্তে| নাকো | 
এই চরণটিতে ‘তেম্‌’ এই অক্ষৱটির স্বরগান্ভৰ্ধা সাধারণ উচ্চারণের অস্থসারী 
নহে । ‘চিন্‌’ অক্ষরটির স্বরগান্ভীধা অবশ্য পরের অক্ষরটির অপেক্ষা স্বভাবতঃই 
বেশী, কিন্তু এই চরণটিতে ইহার স্বরগাস্ভীধা শ্বাসাঘাতের জন্গ অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে। ‘লাঞ অক্ষরটির স্বরগাস্তীধ্য স্বভাবতঃ পূৰ্বতন ‘জ’ অক্ষরটির 
চেয়ে বেশী কি না খুব সন্দেহ, কিন্তু এখানে যে শ্বাসাঘাতের জন্য তাহ! অনেক গুণ 
বাড়িঘাছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্বাসাঘাতের জন্য কখন কখন অক্ষরের 
স্বাভাবিক উচ্চারণের পর্থ্যস্ত ব্যতিক্ৰম হয়, যেখানে স্গীবতঃ স্বরযাভীধ্য 
একেবারেই থাকিতে পারে ন! সেখানেও তীব্ৰ গাস্তীধ্য লক্ষিত হয়। যেমন 
রবীন্দ্রনাথের 





বিলৰ ললো 


বহ বে ফুংট | ওঠে কতো 


পআলের ব্যাকু | লতার মতো 

এই চরণ দুইটির মধ্যে “ঠে” অক্ষরটির স্বৱগান্ভীখ্য ‘ও’ অক্ষরটির চেয়ে স্বভাবতঃ 
কম, কিন্তু শ্বাসাঘাতের জন্য তাহা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । 

বাংল! ছন্দের শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্ৰের সক্ষোচন ও ভ্রুতলয়ে উচ্চারণ 
হয়। স্থতরাং স্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর মাত্রেই হ্ৰহ্থ ( ২*গ স্থত্ৰ দ্ৰষ্টব্য )। ইংরাজী 
৯০০০০৮এর দরুন কিন্তু অক্ষরের দৈর্ঘ্যের হ্রাস হয় না; বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই 
5০০০০৮ প্রায়শঃ পড়ে, এবং ইহার প্রভাবে হস্থ অক্ষর দীৰ্ঘ অক্ষরের তুল্য হয়। 

স্বাসাঘাতপ্ৰধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্কে ৪ মাত্ৰ৷ এবং সাধারণতঃ ৪টি করিয়া 
অক্ষর থাকে। কিন্তু ইংরাজী £০০৮এর এক একটিতে সাধারণতঃ ২টি বা ৩টি 
অক্ষর থাকে, তিনের অধিকসংখ্যক অক্ষর লইয়া ইংরাজাঁ ছন্দের £০০ হয় না। 





১৯০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


বাংলার পৰ্ব্বে শ্বাসাথাত পড়িলে দুইটি স্বরাঘাত প্রায় থাকে, বিত্ত ইংরাজার 
একটি £০০৮এ সাধারণতঃ মাত্র একটি ৮০০০7 থাকিতে পারে; ক্লু রাং বাংলার 
পর্কাকে ইংরাজী 1০০-এর অনুরূপ বলা যায় না। প্রতি পর্বের মধ্যে কয়েকটি 
গোটা শব্দ রাখাই বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরাজী 1০০৮৩ তজপ 
কিছু করার কোন আবশ্যকতা নাই । যদি বাংলা ছন্দের পর্ববাজই ইংবাজী 
£০০৮-এর অন্থক্পপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখ! যাইবে যে বাস্তবিক 
ইংরাজীর £০০ ও বাংলা শ্থাসাঘাতপ্রধান ছন্দোবদ্ধের পৰ্ক্বাঙ্গের মধ্যে বাশ বক 
কোন সাদৃষ্ত নাই। এইকূপ পৰ্ক্বাঙ্গের প্রত্যেকটিতে শ্থাসাঘাত না থাকিতে 
পারে, এবং পর পর পৰ্ব্বাঙ্গওলিতে শ্বাসাঘাতের অবস্থান এক না হইতে 
পারে। পুর্বে ঘে দুইটি পংক্কি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ইংরাজী মতে তাহাদের 
ছন্দোলিপি হইত-- 
/ 





ছন্দের একপ বিভাগ এ গতি ইংরাজীতে অচল | ইংরাজীতে anapaest 
প্রভৃতি তিন অক্ষিতের 1০০ দিয়াই পদ্যের চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্ত 
বাংলায় শ্বাসাঘাতপ্ৰধান ছন্দোবন্ধে বরাবর তদ্ঞরপ পর্বাঙ্গ ব্যবহার করা অসম্ভব । 
বাংলায় শ্বসাথাত প্রধান ছন্দোবন্ধের প্রতি পর্কেরর পর একটি বিরামস্থান থাকে, 
ইংরাজীতে সেরূপ থাকার কোন প্রয়োজন নাই, প্রতি 1996 বা যুগ্ম দুইটি £০০/-এর 
পরে যে বিরামস্থান থাকিবে এমন কোন কথা নাই । ইতরাজীতে একটি £০০.-এর 
মখোই একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে, কিন্তু বাংলায় পৰ্ব্বাঙ্গের মধ্যে পূ্ণচ্ছেদ 


পড়ে ন| ৷ বাংলায় স্থরাঘাতপ্রধান ছন্দের কাঠামো বাধা, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের 


ছাচ যে কতদূর পধ্যন্ত চাপ ও টান সহ করিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায় Coleridge-এর Chrisrabel এবং এরূপ অন্তান্ত কবিতায় । বাংলা 
শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধে যথাথ অমিতাক্ষর বা 11919 ৮০:৪৩ লেখা যায় না, 


কিন্তু ইংরাজী ছন্দে নানা বিচিত্রভাবে ছেদের সহিত যতির সম্পৰ্ক স্থাপিত কয়| = 


যায় বলিয়া ইংরাজীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা যায়। Paradise Lost, 
King Lear অথবা Shelley, ৪%)০৮০০০৩ প্রভৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে 
কতকগুলি পশক্তি লইস্কা বাংলা স্থাসাঘাত প্রধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্ট। করিলেই 
এইবপ প্রশ্নাসের ব্যর্থতা ও মূঢ়তা প্ৰতিপন্ন হইবে । 





বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৯১ 


আধুনিক বাংলায় প্রত্যেক হলস্ত অক্ষরকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া যে এক 
প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ চলিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যে, সেই ছন্দোবদ্ধে সব 
রক্তম বিদেশী, মায় ইংরাজী ছন্দের অন্থকরণ করা যাহ । হলম্ত অক্ষরকে 
ইংরাজী ceed এবং স্বরাস্থ অক্ষরে ইংবাজ্ধী %/৯০০০০৪% অক্ষরের 
প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করিষা বাহৃতঃ অনেক সময়ে ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করা 
হইয়াছে এইরূপ মনে কর। যাইতে পারে | ঘে রকম, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে 

বি] ফুট | সুমৰ | আম 
এই চরণটি ইংরাজী amphibrachic tetrameter-এর উদাহরণ | কিন্তু 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাবে যে ইংরাক্ষী ॥phibra০১-এর সহিত ইহার 
সাদৃশ্য আপাত, খবার্থ নয়। প্রতি পৰ্ব্বে মোট চার মাত্ৰা আছে বলিঘাই 
এখানে ছন্দ বঙ্গায় আছে, ইংবাক্জী কোন £০০৷-এর ছা অনুসরণ করা হইঘাছে 
বলিয়। নয়। প্রথমতঃ, ই*রান্দী ৪০০০০৭ অক্ষর ও বাংল! হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর 
ধ্বনির দিক্‌ দিয়া এক জিনিষ নয়; সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় 1066৭ 
অক্ষরের যে ধ্বনিগৌরব আছে, বাংল! হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাহা নাই । হলস্ত 
অক্ষর স্বভাবতই স্বৱান্থ অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে ছুই মাত্রা ধরার 
জন্য তাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। কেহ কেছ 

মহৎ ভগের মুরৎ সাগর 

বরণ তোমার তম-শ্বামল 
এই চরণ দুইটিকে ইংরাজী 1৯০৮০ ছন্দোবস্ধেৱ উদাহরণ মনে করেন। ‘ম’, 
*ভ’ ইত্যাদিকে তাহারা ম0৯০০০৮০৬৷৭ অক্ষরের এবং ‘হত ‘য়ের” ইত্যাদিকে 
॥ccented অক্ষরের প্রতিরূপ মনে করেন। কিন্তু বাংল! উচ্চারণের পদ্ধতিতে 
‘হত’, ‘য্নের’), শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর বলিয়া স্বভাবতঃ দীর্ঘ, তাহাদের যে 
সন্নিহিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য বা বিশেষ কোন ধ্বনিগৌরব 
আছে তাহা কেহই বোধ করেন না। বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতিতে শব্দের শেষে স্বৱগান্ধীধ্যের পতন হয় বলিয়া ‘ভযের’, “সাগর” 
প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষরগুলিকে unstressed 5১1141০-এর . অঙুন্ধপ বলাই 
উচিত। তন্তিন্ আরও কয়েকটি লক্ষণ হইতে প্রমাণ করা যায় যে আসলে 
ইহাদের প্রকৃতি ইংরাজী ছন্দ হইতে বিভিন্ন । ‘মহৎ ভয়ের মুর সাগর'-কে 
বদলাইয়া যদি ‘মহৎ ভয়েরি মূরতি সাগর’ লেখা যায়, তবে ইংরাজী ছন্দের ছাচ 








১৯২ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু বাংলার ছন্দ ঠিক বজায় থাকে ॥ কারণ আসলে ও চরণের 
ভিত্তি ৬ যাত্রার পৰ্ব্ব, এবং ইহার ছন্দোলিপি হইবে 





তাহা ছাড়া ‘মহৎ’ ও “ভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা যতি নহে, কিন্তু 
ভদ্বের' শব্দটির পরে একটি যতি পড়িয়াছে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই 
স্ভব করেন । কারণ “মহত ভয়ের" এই দুইটি শব্দ লইয়া একটি পর্বব, 
এবং ‘মহত’ একটি পৰ্ববাঙ্গ মাত্ৰ । ইংরাজী ছন্দে ঠিক এইরূপ হওয়ার কোন 
'আবহ্যিকতা নাই। সেইরূপ “বসন্তে | ফুটন্ত | কুম্মমটি | প্রায়” এই চরণটিকে 
বদলাইয়| "বসন্ত | প্রভাতের | কুম্থমটি | প্রায়” লিখিলে ছন্দ ঠিক বজায় থাকে, 
কিন্তু ইংরাজী ছন্দের ছাচ ভাঙ্গিয়া যা৷ আসল কথা এই যে বাংলায় 
মাত্রাসমকত্বই ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা বিশেষ ছাচ নহে। কোন একটা 
ছাচ অন্থসারে কবিতা লেখার প্রয়াস ধাহারা করিয়াছেন তাহাদের লেখা 
হইতেও এ কথা প্রমাণ হয় ॥ 
মস্গুল্‌ | বুল্বুল্‌ | বন্ফুল | গন্ধে 
58 রি বিল্কুল্‌ | অলিকুল্‌ | গপ্রে | ছন্দে 

এই দুইটি চরণে প্রতি পূর্ণ পৰ্ব্বে দুইটি হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়া ছন্দ রচনার 
প্রয়াস হইয়াছে ; কিন্তু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের ভিন্ন ভিন্ন ছাচ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ছন্দের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় লা। 
সেইরূপ 

ভোমরা | গান গায়, | চর্কার্‌| শোন্‌ ভাই” 
ইহার বদলে 

“ভোম্রাতে | গান গার, | চর্কার্‌ | শোন্‌ ভাই” 
কিংবা 

“ভোম্রাতে | গান্‌ করে | চন্কারি | শোন ভাই” 
লিখিলে ছন্দের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইংরাজীতে ছন্দ মাত্ৰাগত 
না হইয়া গুণগত বলিয়া ছাচটাই আসল । এইজন্য সমজাতীয় £০০৫ বা গণের 
পরস্পরের বদলে ব্যবহার হইতে পারে, )6:0095-এর স্থলে anapaes এবং 
€7০০১০০-র স্থলে ৭০০৮] বেশ চলে । বাংলায় ধাহারা ইংরাজী ছন্দের অঙ্ককরণ 
করার প্রয়াস করিয়াছেন তাহারা সেই চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ছন্দোভঙ্গ হইবে। 





বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৯৩ 


বিখ্যাত ইংরাজ-কবি 9/911র ?%৪ C1০4৭ কবিতাটি ছন্দোমাধুর্য্যের অন্ত 
সববিদিত। ইহার প্রথম চারিটি চরণে যে ভাবে দ৩০০%০০] ও unaccented 
অক্ষরের বিন্যাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, কেহ বাংলায় তদহৃস্কপ করিতে গেলে 
ছন্দোভঙ্গ অবশাস্ভাৰী। 
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3 Their anon | Tay dreams. 
আধুনিক বাংলার সুকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষরূপে 
কতবিদ্য ও ইংরাজী কাব্যের রসঞ্রাহী ছিলেন। ইংরাজী ছন্দেই বাংল! কবিতা 
লেখা যায় এরূপ মত তাহারা কখন প্রকাশ করেন নাই, বা সেরূপ চেষ্টা করেন 
নাই) তাহাদের মধ্যে যিনি বোধহয় সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ইংরাজী পণ্ডিত ও 
ইংরাজী-ভাবাপগ্ন ছিলেন, তিনিও অর্থাৎ মাইকেল মধুস্থদন দত্তও এ চেষ্টা 
করেন নাই। এমন কি, বাংল! কবিতায় যেখানে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ বিয়া 
হইয়াছে, সেখানে ইংরাজী শব্দ জাতি হারাইয়া বাংল! ছন্দের রীতির অনুসরণ 
করিয়াছে। কবি থ্িজেন্দ্ৰলালের কবিতায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়। 
তাহার 
সাব্বিক আহার শেঠ বুঝেই ধরল মাংস রকমারি 
ফাউল্‌ বীছু আর সটম্‌ হান্‌ ইন্‌ আডিশন্‌ টু বক্রি। 
এই চরণহয়ের দ্বিতীয়টি প্রায় ইংরাজী শব্দেই রচিত । ‘আর’ বদলাইয়া 
যদি ‘৪০৭’ লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্তটাই একটা ইংরাজী ছন্দের লাইন 
মনে কর! যায়। ( বক্রি অবশ্য হিন্দুস্থানী শব্দ। ) বাংলায় এই চরণটির 
ছন্দোলিপি হইবে-- 
ফাউল্‌ বীফ্‌ আযাও, | মটন্‌ হান | ইন্‌ আভিশন্‌ | টু বক্রি 
জী | বনি লৰ | ইলিশ | ট ছি 


স্হান ৬45৩ 





ইংরালীতে ইহার ছন্দোলিপি হইত অন্তরূপ-. 
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১৯৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 


এই দুইটি ছন্দোলিপি পরস্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত 
হইবে যে ইংরাজী ও বাংলার ছন্দঃপচ্ছতি পরস্পর হইতে বিভিন্ন। 2111/০7-এর 
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নী ক পিন 
ট%%179, এল সনে পশু 
শপ শশী বৰ নটি A He 
প্রভৃতি চরণে মাত্রা ও ধ্বনিগৌরবের বিচিত্র জটিলতায় যে ছন্দের জাল গড়িয়া 
উঠিয়াছে, বাংলায় তাহার অস্থকরণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 
অক্ষরের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য ইংরাজী ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়, তাহা 
বাস্তবিক বাংলা ছন্দে পাওয়া! যায় না। শ্থাসাঘাতের ব্যবহার হইলে অবশ্য 
শ্বাসাঘাতযুদ্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধ্বনিগৌরব লাভ করে, কিন্তু শ্বাসাঘাতের 
ব্যবহার বাংলা ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে কর! যায় না; এ সম্বন্ধে কি কি অস্থবিধ৷ তাহা 
পূর্বেই বল! হইয়াছে । একমাত্রিক লঘু অক্ষরের সঙ্সিকটে গুরু অক্ষর 
বসাইলেও অবশ্য একটা গুণগত পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, এবং এইজন্য গুরু 
অৰ্থারৈর বহুগ৷ ব্যবহারের দ্বারাই বাংলায় কবির! ছন্দের গান্ডীধ্য বাড়াইবার 
চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিয়াছেন। প্তরঙ্গিত মহাসিন্ধু। অন্্রশাস্ত ভুজঙ্জের 
মতো” অথবা “কিম্বা বিশ্বাধরা রমা | অন্বরাশি তুলে” প্রভৃতি চরণে ইহার 
উপলব্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই পার্থক্য ইংরাজী accented ও 
unaccented-এর পার্থক্যের অন্থরূপ নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি করা 
যায় ন৷ । আসলে, পর্বের পর্বে মাত্রাসমকত্বই বাংলা ছন্দের ভিত্তিষ্থানীয় অন্ত 
হাহা কিছু গুণ তাহা ছন্দের কচিৎদৃষ্ট বা আকস্মিক অলঙ্কার ব৷ গৌণ লক্ষণ মাত্র। 





* এই দুইটি পংক্কির মাত্রালিপি ৮০০ 5£8:90৫ক৯১০"এর নিৰ্দেশ অনুসারে প্রচলিত 
আকারনাত্রিক স্বরলিপির চিহ্ন দ্বারা করা হইয়াছে । 





বাৎলায় সৎস্কৃত ছন্দ 


টা৷ সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার পথে অনেকগুলি অস্থবিধা আছে। প্রথমতঃ 
বাংলায় যথার্থ দীর্ঘ স্বরের বাবহার কচিৎ দেখা যাএ। আমাদের সাধারণ 
উচ্চারণের পদ্ধতিতে স্বভাবতঃ সমস্ত স্বরই হৃস্ব। তবে অবশ্য বাংলায় হলন্ত 
অক্ষরকে দীৰ্ঘ বলিয়া অনেক সময় ধরা হইয়া থাকে, এবং ইচ্ছামত যে-কোন 
হলস্ত অক্ষরকে দীৰ্ঘ করা যায় । কিন্তু ধ্বনিগুণের দিক্‌ হইতে বাংলার হলস্ত 
দীৰ্ঘ অক্ষর আর সংস্কতের দীর্ঘ অক্ষর এক নহে। বাংলায় শব্দান্তের হলন্ত 
অক্ষর শ্বভাবতঃ দীর্ঘ । কারণ, বাংলায় পর পর শব্দগুলিকে বিযুক্ত রাখাই 
রীতি, ছন্দেও সংস্কৃত পদ ছাড়া অন্তত্র সন্ধির ব)বহার সাধারণতঃ হয় না। 
সুতরাং শব্দান্তের হল্বর্ণকে পরবর্তী বর্ণ হইতে বিধুক্ত রাখার জন্য শব্দের শেষে 
একটু ফাক রাখ! হয়, সেইজন্ত মোটের উপর শব্দান্তের হলস্ত অক্ষর দুই মাত্রার 
বলিয়া পরিগণিত হয়। যেখানে শব্দের মধ্যে কোন হলন্ত অক্ষর দীৰ্ঘ বলিয়া 
ধর! হয়, সেখানেও এইরূপ ঘটে । শব্দের মধ্যস্থ যুক্তবর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়া 
এবং তাহার ধবনিকে টানিয়া হলস্ত অক্ষরকে ছুইমাত্রা ধরিয়া লওয়া হয়। 
কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি আবশ্যিক, সেখানে এরূপ বিশ্লেষণ ও ফাক বসানো 
চলে না, সেখানে যথার্থ দীর্ঘ শ্বরের উচ্চারণ করিয়াই দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার 
করিত হয় । 
দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় মাত্ৰাসমকত্বের নিয়মিত রীতিতে কতকগুলি পৰ্বোর 
সহযোগে এক একটি চরণ গঠন করিতে হইবে, এবং প্রতি পৰ্ব্বে হনিস্িষ্ট 
রীতিতে পর্বাঙ্গের সমাবেশ করিতে হইবে । দুই একটি বিশেষ স্থল ছাড়া প্রতি 
পৰ্ব্বে ও প্রতি পর্বাঙ্গে একটি বা ততোধিক গোটা শব্দ থাকা আবশ্যক । 
সংস্কতে এক একটি চরণ হনব ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন এক প্রকার বিশিষ্ট ও বিচিত্র 
সমাবেশ মাত্র; তাহার উপাদান হৃস্ব বা দীর্ঘ হিসাবে বিশিষ্টলক্ষণান্থিত কতিপয় 
অক্ষর | এই দীর্ঘ বা শ্ব অক্ষরের পারম্পধ্যজনিত এক প্রকার ধ্রনিহিলোলই 
সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ। যেখানে সংস্কৃত ছন্দের এক একটি চরপের উপকরণ 
কয়েকটি গণ, সেখানে প্রত্যেকটি গণ কম্বেকটি হৃস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের এক প্রকার 
সমাবেশ মাত্র, শব্দের গঠনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। 

















১৯৬, বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 
টো 


সিংস্কৃতে এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাহার চরণগুলিকে অনায়াসেই 
সমমাত্রিক কয়েকটি অংশে বিভাগ করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক চরণাংশের 
যাত্রাপারম্পর্যোর অন্থযায়ী মাত্রা রাখিয়া এক একটি শব্দ কা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, বাংলার পৰ্ব্ব-পৰ্ব্বাঙ্গ বীঁতিও বজ্জায় থাকে এবং এ সংস্কৃত 
ছন্দের পারম্পধ্যও থাকে | উদাহরণস্বরূপ তোটক ছন্দের কথা বলা যাইতে 
পরে। তোটকের সঙ্কেত 





ইহাকে সহজেই চার মাত্রার এক একটি আশে ভাগ করা যায় £ 


=== === !=== 1 == 
যেমন, 


1০21 
রগনি | জিত | করছে | তাপুরং 


ইহার অন্করণে কবি সতোন্দ্ৰনাথ লিখিয়াছেন-- 
লা « 





এখানে তোটকের মাত্রাপারম্পর্যা একরূপ বজ্জায় আছে, যদিও চরণের শেষের 
অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ একটু রুত্রিম। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে 
ছন্দের ভিত্তি চার মাত্রার এক একটি পৰ্ব, এবং এই মাত্রাসমকত্বের জন্য ছন্দ 
বজায় আছে। যেখানে হলস্ত অক্ষর দিয়া সংস্কৃত দীৰ্ঘ স্বরের অনুকরণ করা 
হইয়াছে সেখানে দুইটি ্ অক্ষর দিলেও কোন ক্ষতিবুদ্ধি হইত না; দ্বিতীয় 
চরণটিকে__ 

একি চাষ | দিয়ে রাশি | করে ফুল | ফোটানো 


এইরূপ লিখিলে অবশ্য সংস্কৃত তোটকের রীতির লঙ্ঘন হইত, কিন্তু বাংলা ছন্দের 
দিক্‌ হইতে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে মনে হইত না। ইহাতেই স্পষ্ট 
প্রমাণ হয় যে আসলে বাংল! ও সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি ও রীতি বিভিন্ন; অক্ষর- 
সংখ্যা বা মাত্রার পারম্পর্য্য বাংলা ছন্দের মূল কথ। নয়, মূল কথা--এক একটি 





বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ৬৯% 


পর্ষদ বা পৰ্ব্বাঙ্গে মোট মাত্রার সংখ্যা ॥ কোন সংস্কৃত ছন্দের পারস্পধ্যের সহিত 
বাংল! ছন্দের কোন একটি চরণের সাদৃশ্য একটা গৌণ ও আকস্মিক লক্ষণ মাত্ৰ | 
সংস্কৃতজ্ঞ না হইলে কোন ছন্দোরসিকের নিকট এই সাদৃশ্য লক্ষ্যাভূত হয় না। 
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্কতের দীর্ঘ স্বরগুলি যে ভাবে কানে লাগে 
ও যেরূপ ছন্দোবোধ উৎপাদন করে, বাংলায় হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরগুলি সেরূপ 


করে ন 

চু তুণক, দুজন প্র্াত, পঞ্চচামর, অধিনী, সার, মালতী, মদির! প্রভৃতি 
যে সমস্ত ছন্দ কোন বিশেষ এক প্রকারের কয়েকটি গণের সংযোগে গঠিত, বাংলা 
ছন্দে তাহাদের এক রকম ন্মন্থকরণ করা যাইতে পারে, যুদিও ঠিক সংস্কৃতের 
অনুরূপ ধ্বনিগুণ ও বাংলা [ব | কারণ যথাৰ্থ 
দীখ স্বরের উচ্চারণ বাংল! ছন্দে মাত্র কচিৎ দেখ! যায় ( স্থঃ ১৬ক জষ্টব্য ) ৷ 
বল দীৰ্ঘ অন্দর ঠিক সংস্কৃত থরে অপ নহে। 

সংস্কতে আরও কতকগুলি ছন্দ আছে, সেগুলি ঠিক এক প্রকারের কতক- 
গুলি গণ লই! গঠিত ন! হইলেও সেগুলিকে বাংলার পৰ্ব্ব-পৰ্ব্বাঙ্গ পদ্ধতির সহিত 
একরূপ খাপ খাওয়ানো যাইতে পারে । যেমন, ‘মনোহংস’ ছন্দের সুক্ষেত 








এখানে চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা ২১। ইহাকে 





এইরূপে ভাগ করিলে ৮ মাত্রার দুইটি পূর্ণ পর্বব এবং ৫ মাত্রার একটি অপূর্ণ 
পর্ব পাওয়া যায়। স্বতরাং তুণক ব| তোটকের স্যা এই ছন্দেরও বাংলায় 
এক রকম অনুকরণ করা যাইতে পারে । 

কিন্তু এমন অনেক ছন্দ সংস্কৃতে আছে যাহানের বাংলা পৰ্ব্ব-পৰ্ব্বাঙ্গ পদ্ধতির 
কাঠামোর মধো কিছুতেই ফেলা যায় না। উদাহরণস্বজপ স্থপরিচিত ‘ইন্্ৰবজ্ধ’ 


ছন্দের নম করা যাইতে পারে । 

৯ ছন্দ খাহার! বাংলায় চালাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
অনেকে জোর করিয়া বাংলা সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণের ব্যবস্থ। করিয়াছেন | 
এমন কি ভারতচন্দ্রও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। তাহার নি 

পভৃতনাখ' তুতসাখ দক্ষবজ্ঞ নাশিছে” 
এই চরণটিতে তিনি তূণক ছন্দের অস্থকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু 


ঠ © 


১৯৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


তূণকের রীতিতে এই চরণটি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। 
আসলে এই চরণটি ও তাহার পরবর্তী চরণগুলি ৮4৭ এই সংস্কেতে বাংলা 
ছন্দের স্বাভাবিক রীতিতে রচিত বলিয়াই সকলে পাঠ করিবে । ভারতচন্দ্রের 


শ্ফণাফণ, ফণাকণ, ফণী ফর গাজে । 
দ্িনেশ প্রতাপে নিশানাখ সাজে ॥" 


প্রভৃতি চরণে সংস্কৃত ভুজজপ্রহাতের অস্থকরণও এঁরূপ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র 


হই 


আধুনিক কালে সত্ন্দ্রনাথ দত প্রভৃতি অনেক কবি হলম্ত অক্ষৱমাত্ৰকেই 
দীৰ্ঘ ধরিরা লইয়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের আমদানী করার চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্তু আবশ্বাকমত হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ কবা বাংলায় সম্ভব হইলে, এই 
দীর্ীকরণ পর্বদ-প্ববাঞ্গের স্থাবস্থযাকতা অনুসারেই হইয়া থাকে, ইহা স্বভাবসিন্ধ 
নয়। স্থতরাং সর্ধাত্র এইরূপ যথেচ্ছ দীর্ঘাকরণ চলে না, চালাইতে গেলে 
যাহাতে বাংল! ছন্দের পর্কা ও পর্বাঙ্গের মুখাতা ও অখণগ্ডনীয়তা অব্যাহত 
থাঞে সেদিকে অ: থাকিতে হইবে। নহিলে, বাংলা ছন্দের হিসাবে 
ছন্দঃপতন ঘটিবে। 2 বাংলার হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর যে সংস্কৃত দীৰ্ঘ 
স্বরের প্রতিনিধিস্বানীর নয়, তাহা পূৰ্ব্বেই বলা হইয়াছে । 
পরি পদ্ধতির জন্য যে ভাবে ছেদ ও যতি, রাখিতে হয় তাহাতে 
সংস্কৃত ছন্দের প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না? স্থকৌশলেই অক্ষরের 
মাত্রা নিক্মপিত হউক না কেন, বাংলায় ছন্দোবন্ধ হইলেই পর্ব, পর্বের 
মাআসমকত্, পর্কের মধ্যে পর্কাঙ্গের বিন্যাস, পর্ব এ পৰ্ক্মাঙ্গের মাত্রা ও তাহার 
অনুপাত, ইহাই ছন্দোবোধের ভিত্তি এ মূখ্য বিচাৰা হইয়া দাড়ায়, দীৰ্ঘ বা 
্বম্থবের পারস্পধ্য অত্যন্ত গৌণ, উপেক্ষণীয় ও যদৃচ্ছারুমে পরিবর্ত্তনীয় লক্ষণমাত্র 
হইয়া পড়ে। 


উদাহরণস্বরূপ স্থকবি সতোত্রনাথের একটি প্রচেষ্টার বিচার কর! যাক্‌। 
সংস্কৃত মালিনী ছন্দের অনুকরণে তিনি লিখিয়াছেন_ 














উড়ে চলে গেছে বুল্যুল, পৃক্তময স্পিপতর, 
কুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের ভীর্ণ নির্ভর । 


© - 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ৰস 
যদি বাংলা ছন্দের হিসাবে ইহা ছন্দোদুষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে যে এই 
দুইটি চরণ ৬7৩ এই সক্ষেতে ছয় মাত্রার পর্ব লইয়া গঠিত হইয়াছে । বাংলা 
ছন্দে ইহার ছন্দোলিপি হইবে 


তততততত|=২ 


উড়ে চলে গেছে | বুল্বুল, 


ঢ় 
এ LS 
কুরানে | ফাল্গুন 
কি 
যৌবনের জীণ | নির্ভর 
যদি ইহাকে সংস্কৃত মালিনী ছন্দের রীতিতে 








উড়ে চলে গে ছে বুলবুল শস্য ময় 







এই ভাবে পাঠে করা যায় তবে বাংলা ছন্দের যাহা! ভিত্তিস্থানীয়--পৰ্ব্ব ও পৰ্ব্বাঙ্গ-_ 
তাহাদেরই মুখ্যতা ও রীতি বজায় থাকে না। চার মাত্রা, পাচ মাত্র! বা ছয় 
মাত্মা--কোন দৈর্থোর পর্বাকেই ইহার ভিত্তি করা যায় না, কৌন নিয়মিত 
প্রধাতে এখানে যতি স্থাপনা করা যায় না, সুতরাং বাংলা ছন্দোবন্ধের পরিধির 
মধ্যে উহার স্থান হয় না। পাঠ করিলেই সমস্তটা অস্বাভাবিক, কুতিম, 
ছন্দোছুষ্ট বলিয়া মনে হয়। উহার সহিত মালিনী ছন্দে রচিত কোন সংস্কৃত 
শ্লোক মিলাইয়| দেখিলেই সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ও তাহার বাংলা অন্থর্করণের মধ্যে 
ধাতুগত পার্থক্যের উপলব্ধি হইবে। ‘রঘুবংশে’র 


এলিলমূল গতেঙ্গংকৌমদীমেছ সুক্তং 
প্রভৃতি চরণের ধ্বনিবৈচিত্ৰ্য ও ছন্দের প্রবাহ যে কোন বাংলা অঙ্ঞকরণে 
থাকিতে পারে না তাহা স্পষ্টই প্রভীত হয় । 
বাংলায় যথাৰ্থ দীৰ্খস্বর স্থানে স্থানে পাওয়া বাঘ্। কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ সম্ভব তাহা পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে ( স্থঃ ১৬ক জ্ৰই্টব্য )। এই 
উপলক্ষে হেমচন্্র, ভারতচন্দ্ৰ, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য । 





২০০. বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 

কিন্তু পৰ্ব্ব-পৰ্ব্বাঙ্গ-পদ্ধতির রীতি বজায় রাখিয়াই তজ্ঞপ করা সম্ভব। 
দীখস্বরের ব্যবহার করিতে পারিলে যথার্থ সংস্কৃত ছন্দেরঃঅন্থ্রূপ ধ্বনিহিলোল 
পাওয়া যায়। গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্থাও এক প্রকার ধবনিবৈচিত্রা পাওয়া 
যায়, মধুহুদন ও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 


যে-কোন সংস্কৃত ছন্দের যদৃচ্ছা অহুকরণ বাংলায় সম্ভব নয়। 


এইরূপে 





পৰ্বাঙ্গবিচারের গুরুত্ব 


বাংলা ছন্দের বিচারে পব্রের গুরুত্ব এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন ॥ 
পৰ্ব্বই যে বাংলা ছন্দে উপকরণস্থানীয়, পৰ্ব্বের পরিমাপের উপরই যে ছন্দের 
গতি ও প্ররুতি নির্ভর করে এবং তাহাতেই ছন্দের পরিচয়, এ কথা সৰ্ব্ববাদি-_ 
সন্মত । অবশ্য কখন কখন পর্ব এই কথাটির বদলে অন্য কোন শব্দের ব্যবহার 
দেখা যায়। পদ, কলা, বিভাগ ইত্যাদি শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন 
টে, কিন্ত তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই আপত্তির কারণ আছে; এবং কেহই 
পর্ব শব্দটির বদলে ও সমস্ত শব্দ বরাবর সঙ্গতি রাখিয়া! ব্যবহার করিতে পারেন 
নাই । যাহা হউক, অন্য নাম দিলেও পর্বের গুরুত্বের কোন লাঘব হয় না, 
“A rose called by any other name would smell as sweet.” Ak 

কিন্ত বাংলা ছন্দের বিচারে পৰ্ব্াঙ্গেৰ উপযোগিতা এখনও অনেকে ঠিক 
ধরিতে পারেন নাই । সেই কারণেই বাংলা ছন্দের অনেক মূল তত্ব, অনেক 
সমস্যার সমাধান তাহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই । স্তরাং বাংল! ছন্দের 
অনেক বিশিষ্ট লক্ষণ ও ধৰ্ম্ম, বাংল! ছন্দের অনেক বৈচিত্ৰ্য সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা 
তাহারা দিতে পারেন না। ‘এ রকম- হয়, ও রকম-ও হয়’, ‘মাঝে মাঝে 
এ রকম হয়, ‘সব সময় হয় না,’ “কবির কান-ই সব ঠিক করে নেবে’, ইত্যাদি 
অক্ষম যুক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হুন। তবে কাচ ছই-এক জন ‘পৰ্ব্বাংশ’, 
‘কলা’ প্রভৃত্তি শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করেন দেখা যায়। অৰ্থাৎ, পৰ্ব্বাঙ্গ বস্তুটি 
যে আছে এবং ছন্দে তাহার যে গুরুত্ব আছে-- এই সত্যটি অস্পষ্টভাবে তাহাদের 
কাছে কখন কখন ধরা দেয়। 

পর্ধবাঙ্গ কি এবং পৰ্ব্ব ও পর্বহাজের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহার আলোচনা পূৰ্ব্ব 
কর! হইয়াছে। পর্কাঙ্গবিচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে ছুই-একটি কথ| এ স্থলে বল৷ 
হইতেছে । 

(১) পৰ্ব্বাঙ্গবিচার ব্যতিরেকে পর্বের গঠনরীতি, তাহার দোবগুণ ইত্যাদি 
ঠিক বোঝা! যায় লা। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাববশতঃ মধুস্থদন 
‘মাৎসধ্য-বিষ-দশন! এবং রবীন্দ্রনাথ 'উন্মত্েহ-ক্ষুধায়' ইত্যাদি তুষ্ট পর্ব কখন 
কখন প্রয়োগ করিয়াছেন ( হু: ২৫ দ্রষ্টব্য ) । 


- © 


২০২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 

(২) (ক) বাংলা পন্থে শ্বাসাঘাতের স্থান আছে, এবং তাহার প্রভাবে ছন্দ 
একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে; ছন্দের লয়ের পরিবর্তন হয়, অক্ষরের মাত্রার 
ইতরবিশেষ হয়। কিন্তু স্বাসাঘাত সর্বদা ও সৰ্ব্বত্ৰ পড়িতে পারে না । পৰ্ব্বাঙ্গ- 
বিচার ব্যতিরেকে এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নিষ্ধারণ করা! সম্ভব নহে (সুঃ ২* ভ্ৰষ্টবা) । 

(খে) বাংলায় স্বাভাবিক দীৰ্ঘ স্বর নাই। স্বতরাং সংস্কৃত ছন্দের যথেচ্ছ 
অন্থকরণ বাংলায় সম্ভব নহে। তত্রাচ, স্থল বিশেষে বাংলা পদ্ে দীর্ঘ স্বরের 
ব্যাবহার দেখা যার। কখন, কোথায় এবং কি নিয়ম অনুসারে বাংল! ছন্দে দীর্ঘ 
স্বরের প্রয়োগ চলিতে পারে, এ সম্পর্কে কি কি বিধিনিষেধ আছে, তাহা 
পর্ব্বাঙ্গবিচার না করিলে অনুধাবন কর! যায় না ( স্থঃ: ১৬ ভ্ৰষ্টবা ) । 

(৩) কে) বাংলায় অক্ষরের মাত্রা পূৰ্ব্বনিদ্দিষ্ট বা করব নহে, ছন্দের pattern 
বা পরিপাটী অহ্থসারে ইহা নিয়গ্্রিত হথ। পৰ্ব্বাঙ্গবিচার ব্যতিরেকে এই 
পরিপাটি ও তাহার আবশ্যকতার ব্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভব নহে সঃ ২৭-৩০ 
জঈব্য )। 

(খ) যখন বাংলায় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত কোন শব্দ ইংরাজী বা অপর কোন 
বিজ্ঞাতীয় ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া বাংলা কবিতার পদ পূরণ কর! হয়, তখন 
এইরূপ সনদের মানাবিচার কিরূপে হইবে? রবীন্দ্রনাথের “চা-চক্র* কবিতায় 
‘Constitution’, “আধুনিক” কবিতায় +7519-৬19০,1৯0”, দ্বিজেন্্লালের 
“হাসির গানেশ ‘fowl, beef and mutton, ham’ প্রভৃতি বিদেশী শব্দ বা শব্দ- 
গুচ্ছ দিয়া পাদপূরণ করা হইয়াছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাত্রাবিচার কেবলমাত্র 
পৰ্ব্বাঙ্গবিচার অঙ্ুসারেই করা সম্ভব; অন্য কোন উপায়ে এই সব শব্দে অক্ষরের 
মাত্ৰাবৈচিত্ৰ্য নিৰ্ণয় করা যায় না। ~ |) 

(৪) বাংলা পন্থে অমিতাক্ষর ছন্দোবন্ধে ও আরএ অনেক স্থলে পর্কোর 
মধোই ছেদ পড়িতে পারে। কিন্তু পর্বের মধ্যে যেখানে সেখানে এই ছেদ 
পড়িতে পারে না, পর্বাঙ্গবিচার করিঘ। দুই পর্ববাঙ্গের মধ্যেই এইরূপ ছেদ 
বসান যাইতে পারে । 





নয় মাত্রার ছন্দ 


১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের “বিচিত্রাস্ঘ নয় মাত্রার ছন্দ সম্বন্ধে একটি 
প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম। বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না। বাংলায় চার, পাচ, ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার পৰ্ব্ 
লইয়া ছন্দোবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু নয় যাত্রার পর্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা 
হইতে পারে কি-না--সে বিষয়ে পথনির্দ্দেশ করিবার জন্য ছন্দঃশিলীদের আহ্বান 
করিয়াছিলাম । এতৎসম্পর্কে মাত্র দুইটি লেখা তাহার পরে পড়িয়াছি। 
একটির লেখক-_ শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যার “বিচিত্রা” প্রশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক । 
অপরটির লেখক-_কান্তিক ১৩৩৯ সংখ্যার ‘পরিচয়'এ কবিগুরু প্রীরবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ৷ প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশিত উদাহরণের আলোচনা পরে করিব, প্রথমে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তগুলির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে চাই । 

রবীন্দ্রনাথের মত--বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে 
পারে। তাহার পূর্বপ্রকাশিত লেখা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং 
কয়েকটি নৃতন দৃষ্টান্ত ও রচন। করিয়াছেন। বাংলা ছন্দে কি চলে আর না-চলে 
এ সম্বন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় ছন্দঃশিলীর মতই প্রামাণিক বলিয়া 
পৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হইল তিনি ঠিক 
আমার প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই। নয় মাত্রার চরণ লইয়া 
যে ছন্দোবন্ধ হয়, তিনি তাহারই উদ্দাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব্ব 
লইয়| ছন্দোবদ্ধ হয় কি-না তাহা বুঝাইবার বা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই । 
তিনি যে পর্বের কথ! চিন্তা না করিয়া! চরপের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাহা 
প্ৰ প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝা যায়। তিনি নঘ মাত্রার ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর, এগার, তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে “বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরী করতে অসাধারণ 
নৈপুণোর দরকার করে না ।” এগার হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্ান্তগুলি 
তিনি দিয়াছেন তাহাতে যে চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা লইগ্াই গণনা করা 
হইয়াছে, চরণের উপকরণ পৰ্ব্বের মাত্রাসংখ্যা লইয়া গণনা করা হয় নাই তাহা ত 
স্থম্পষ্ট । একটু বিশ্লেষণ করা যাক। 


২০৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


| বিতানে  =(*+৪)+৩ 
| কী আনে৷ = ৪+৯)+০ 

| মালিনা = -/৩+৩+২)+৩ 
| শিখানে। = =(৩কত৩+২)+ত 





এখানে ছন্দের উপকরণ ন্সাট মাত্রার পৰ্ব্ব। প্রতি চরণে একটি আট মাত্রার 
পৰ্ব্ম ও পরে একটি তিন মাত্রার অপূর্ণ (০৫০০) পর্ব আছে। হয়ত কেহ 
অন্যভাবে ও ইহার ছন্দোলিপি করতে পারেন__ 


[৯+২)+(২+৩) 
=(*+২)+২+৩) 
=(৩+৩)+(২+৩) 
=(৩+৩)+(২+৩) 





চামেলীর ; ঘন- | ছারা- 
ৰন ৰাণা £ বেজে | উঠে 
স্বপনে £ষগন | সেখা 
কুহুম = : মালায় | গাথা 





এ রকম ছন্দোলিপি করিলে মুল পৰ্ব্বটি হয় ছয় মাত্রার, এই চরণটি একটি 
ছয় মাত্রার পূর্ণ ও একটি পাচ মাত্রার অপূর্ণ পৰ্ব্বের সমষ্টি হইয়া দাড়ায়। 


এ রকমের ছন্দোবদ্ধ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্বেও করিয়াছেন। যেমন-- 


তাহারে শুধান্থ হেসে | যেমনি =(৩+৩+২) +৩ 
--ৰতমুখে চলি গেল৷ | তক্ণী -+১)+০ 
_এ খাটে বাখিব মোর | তরী ০(০+৩+২)+৩ 


এ রকম প্রত্যেক চরণের সঙ্কেত ৮+৩। 


৬4৫ সঙ্কেতের উদাহরণ পাওয়া যা্__ 


শিলা রাশি রাশি | পড়িছে বসে ০২+৯)+(৩+২) 
_গরজি উঠিছে | দারুণ রোধে =(৩+ ৩) + (৩+২) 
প্রাচীন কবিদের একাবলী আসলে এই সন্কেতের ছন্দ | 
২ ৷ সিলন-সুলগনে | কেন বল =(0+5)+ 
নক্ষন করে তোর | ছল্ছল্‌! _ -(১+৯)+% 
বিদ্ায্-দিনে যবে | ফাটে বুক, = =(৩+৪৯)+৪ 


সে দ্বিনো দেখেছি তো | হাসি মুখ = (০+৯)+5 


© ত 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০৫ 


এখানে মূল পৰ্ব্ব সাত মাত্রার । 


এ সঙ্কেতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের আগেকার 
কাব্যেও পাওয়া যায় 


তাহাতে এ জগতে | ক্ষতি কার, 
নামাতে পারি দি. | মনোভার ? 
দু’ কথা বলি যদি | কাছে তার 


তাহাতে আলে যাবে | কী বা কার? 


তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাখ তাহার পূৰ্ব্বপ্ৰকাশিত কাব্য হইতেই 
দিয়াছেন__ 


৩। গগনে গরজে মেঘ, | ঘন বরষা 


পক 
কুলে একা বসে আছি, | নাহি ভরসা  =৮+৫ 
আরও দেওয়া যায়, যেমন--- 
রগ্জীন খেলেন! দিলে | ও রাঙা হাতে ত 
তখন বুঝে, বাছা, | কেন যে জাতে সদৰত 
এই দুই উদাহরণেরই মুল পর্ব আট মাত্রার । 
পনের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন-- > ৯ 
* । হে বীর জীবন দিতে | মরণেয়ে জিনিলে =(৩+৩+২,+ (*+৩) 
নিজেরে নিঃস্ব করি | বিশ্বেরে কিনিলে =(৩+৩+২)+ (৪4৩) 
এখানে মূল পৰ্ব্ব আট মাত্রার । পূৰ্ব্বপ্ৰকাশিত কাব্যেও এ রকম পাওয়া যায়, 
যেমন__. 


দিন শেষ হয়ে এল | আঁধারিল ধরণী =৮ +৭ 


সতের মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন সেখানে মুদ্রিত দুইটি 
পংক্তি যোগ করিয়া তবে সতেরটি মাত্রা পাওয়া যায়। স্বতরাং সেখানে যে সতের 
মাত্রার পৰ্ব্ব নাই তাহা বলাই বাহুল্য । 
< ভর! নদী দুই কুলে কুলে 
কাশবন দুলিছে। 
পূৰিষা তারি ফুলে ফুলে 
আপনারে ভুলিছে। 
এখানে পংক্তিগুলিতে যথাক্ৰমে ১*, ৭ ১০, ৭ মাত্রা করিয়া আছে। এক 
একটি পংক্রির শেষে যে স্থস্পষ্ট যতি আছে তাহা লিখিবার ভঙ্গী হইতেই ধর! 


৷ @ 


২০৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


পড়ে। প্রথম ও তৃতীয় পংক্ষির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধ-যতি কি পূর্ণযতি 
তাহা লইয়া কিছু মতভেদ হইতে পারে। যদি তাহাকে অর্দ্ধ-যতি বলিয়াও ধরা 
যায় তাহা হইলেও সেখানে একটি পর্বের শেষ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, 
সুতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব এখানে পাওয়া যায় ন! । আমার নিজের 
মনে হয় যে এখানে দশ মাত্রার পৰ্ব্বও নাই, দশ মাত্রার পর্ব থাকিলে কাবোর যে 
গাম্ভীৰ্য থাকে তাহার নিতান্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পংক্তির 
শেষে পূৰ্ণযতি আছে বলিয়া মনে হয়, স্থতরাং এক একটি পংক্তিকেই আমি এক 
একটি চরণ বলিয়া ধরিতে চাই । প্রতি চরণে দুই পর্ব, এবং মূল পর্ব প্রথম ও 
তৃতীয় চরণে ছয় মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে চার মাত্রার । মূল পর্ব সর্বত্রই 
ছয় মাত্রার অথবা সর্বত্রই চার মাত্রার এইরূপ ধরিয়া পাঠ ও ছন্দোলিপি করাও 
চলিতে পারে। 

উনিশ মাত্রার ছন্দের ষে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন সেখানেও দুইটি পংক্তি 
যোগ না করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যায় ন৷ ৷ অথচ এক একটি পংক্তি আসলে 
এক একটি চরণ; পর্ব নহে, পৰ্ব্বাঙ্গ ত নহেই । 


৬ খন মেঘভার | গগন তলে ৯4৫ 
*_ 9 বনে বনে ছায৷ | তারি, =*+২ 
একাকিনী বসি | নয়ন-জলে +৫ 

কোন্‌ বিরহিলী | নারী । +২ 


এখানে ছয় মাত্রার পর্ব: অবলম্বন করিয়! ছন্দ রচনা কর! হইয়াছে। প্রতি 
চরণে দুইটি পর্বব, প্রথমটি পূর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ । প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূর্ণ 
পর্বটি পাচ মাত্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুৰ্থ চরণে দুই যাত্রার । 
একুশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন, সেখানেও এ ওঁ মন্তব্য 
খাটে। দুইটি পংক্তি বা দুইটি চরণ যোগ না করিলে একুশ মাত্রা পাওয়া যায় না, 
ছন্দের মূল উপকরণ যে পর্বব তাহাতে মাত্র ছয়টি করিয়া মাত্রা পাওয়া যাইতেছে। 
৭ বিচলিত কেন | মাধৰী শাখা 
মঞ্জরী কাপে | খর খর 
কোন্‌ কথা তার | পাশার ঢাকা 
চুপি চুপি করে. | রর 
ৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণ হইতে বোঝ! যায় যে রবীন্দ্রনাথ পর্বের মাত্রার 
কথা এ প্রবন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি চরণের মাত্রা, কখন কথন চরণের 








© 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০৭ 


অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ শ্লোকার্দ্ধের মাত্রার সংখ্যার হিসাব 
করিয়াছেন। কাজেই নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণপুলি তিনি 
দিয়াছেন তাহাতেও যে নয় মাত্রার চরণই পাওয়া যায়, নয় মাত্রার পর্বব পাওয়া 
যায় না, তাহা বিচিত্র নহে । দশ মাত্রার পৰ্ব্বচ বোধ হয় বাংলা ছন্দের বৃহত্তম 
পৰ্ব্ব, এতদপেক্ষা বৃহত্তর পর্কোর ভার সহ করা বাঙালীর ছন্দে বোধ হয় সম্ভব 
নহে। সতের, উনিশ, একুশ ইত্যাদি মাত্ৰাসংখ্যা লইয়া বাংলা ছন্দের পর্ব 
গঠন করা অসম্ভব । 

পৰ্ব্ম লইয়া এত আলোচনা করিতেছি, কারণ পৰ্ব্বত বাংলা ছন্দের উপকরণ। 
পৰ্ব্বের সহিত পৰ্ব্ব গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মালা রচনা করা হয়; পৰ্ক্ের 
মাত্ৰাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যায়; মিতাক্ষর ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা 
পরিমিত বলিয়াই তাহ। মিতাক্ষর। পর্দের মাত্রাসংখ্য। ঠিক রাখিয়া নানাভাবে 
চরণ ও সুবক গঠন করিলেও ছন্দের একা বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্কোর মাত্রা- 
সংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের মাত্রা বা শ্ববকগঠনের রীতি ছারা 
ছন্দের শক্য বজায় রাখা যাইবে না। দু-একটি উদ্দাহরণের দ্বারা আমার 
বক্তবাটি পরিস্ফুট করিতেছি । 

তুমি আছ মোর জীবন সরণ হরণ করি__ 
এই চরণটিতে সতের মাআ। 
সকল বেলা! কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায় 
এই চরণটিতেও মোট সতের মাত্ৰ৷ ৷ কিন্ত এই ছুটি চরণে মোট মাত্ৰাসংখ্যা 
সমান বলিয়া তাহাদের সতের মাত্রার ছন্দ নাম দিয়া এক গোত্রে ফেলা কি সম্ভব 
হইবে? এই দুইটি চরণ কি কখন একই সুবকে গ্রথিত হইতে পারে? ইহার 
উত্তর_না। কারণ, এই দুইটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন। 
এই পাৰ্থকোর স্বরূপ বোঝ যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্বের মাত্ৰা হইতে । 
প্রথম চরণটিতে মূল পৰ্ব্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ_ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ কার =(*+৬+*) 
দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পৰ্ব্ব পাচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইক্ষপ-_ 
সকল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায় (০৭4৭1) 
ছয় মাত্রার ও পাচ মাত্রার পর্বের ছন্দোগুণ সম্পূৰ্ণ পৃথক্‌। এই পার্থক্যের 


জঙ্তই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। কাজেই 


© 


২০৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


ছন্দের পরিচয় দিতে গেলে বা তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পৰ্ব্বের 
মাত্রাসংখ্যার অঙ্গযায়ী করাই সঙ্গত, চরণের মাত্রাসংখ্যার অনুসারে করিলে কোন 
লাভ নাই । 

আর-একটি উদাহরণ দিই-_ 


হরি রাতে, উত্তল উৎসবে 
তরল কলরবে 
আলোর নাচ নাচাছ চাঙ সাগরজলে ঘৰে, 
নীরব তব ন নত মুখে 
আমারি আক! পত্রলেখা, আমারি মাল! বুকে । 
জবি চুপে চুপে 
আমারি বাধ! মৃদঙ্গের ছন্দ কূপে জপে 
অঙ্গে তৰ হিয়োলিয়া দোলে 
ললিত-নীত-কলিত-কলোলে ॥ 
উদ্ধৃত স্তবকের ভিন্ন ভিন্ন চরণে যথাক্রলে ১২, ৭, ১৭, ১২, ১% 1, ১৭, ১২, 
১২ মাত্রা আছে | এক একটি চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা হইতে অথবা নিদ্দিষ্ট 
মাত্রার চরণ-সন্গিবেশের রীতি হইতে এখানে স্তবকের উক্যনথত্র পাওয়া যায় না। 
কিন্ত বরাবর পাচ মাত্রার মূলপৰ্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ছন্দের 
একা বজায় অছে। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় 
পর্কের মাত্রাসংখ্যা হইতে, চরণের মাত্ৰাসংখ্যা হইতে নহে । 
এই উপলক্ষে পর্ব সম্বন্ধে দু-একটা কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই। 
প্রত্যেক পর্কোর পরে একটি অৰ্দ্ধ-খঁতি থাকে, অর্থাৎ সেই সময়ে জিহ্বার 
একবারের বৌক শেষ হয় এবং পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্ অতি সামান্য ক্ষণের 
জন্য জিহ্বার ক্রিয়া বিরত থাকে । জিহ্বার এক এক বারের বৌকে ক্লান্তিবোধ 
বা বিরামের আবহাকতার বোধ না-হওয়া পর্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায় 
তাহারই নাম পর্ব । 
এক একটি পর্ব দুইটি বা তিনটি পৰ্ব্বাঙ্গের সমষ্টি । অস্ত: দুইটি পৰ্ব্বাঙ্ 
না থাকিলে পর্বের মধ্যে ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। তিনটির 
বেশী পর্বান্দ দিয়া পৰ্ব্ব গঠিত হয় না, গঠন করিতে গেলে তাহা বাংলা ছন্দের 
গতির ব্যভিচারী হইবে । এক একটি পৰ্ক্বাঙ্গে এক হইতে চার পধ্যস্ত মাত্রা 
-. থাকিতে পারে । এক একটি পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ একটি গোটা মূল শব্দ অথবা 





নয় মাত্ৰার ছন্দ ২০৯ 


একাধিক গোট| মূল শব্দের সহিত সমান ৷ পৰ্ব্বাঙ্গ স্বৱগান্ধীধোর উদ্ধান- 
পতনের এক একটি তরঙ্গের অহুসরণ করে। 
পৰ্ব্ব ও চরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ চরণ মাত্রেই একাধিক 
পর্বের সমষ্টি । পর্বের পর অর্দ্ধঘতি, আর চরণের পর পূর্ণযতি থাকে ॥ 
এইবার নয় মাত্রার ছন্দে দৃষ্টান্ত বলিয়া কবিগুরু যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন 
সেইগুলির বিশ্লেষণ করা ষাক। 
(ক) আঁধার রজনী পোহাল, 
জগৎ পূরিল পুলকে, 
বিমল প্রভাত কিরণে 
মিলিল ছালোক তুলোকে ৷ 
এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে নয় মাত্রা আছে। কিন্তু এক একটি পংক্তি কি 
এক একটি পর্ব, না, চরণ? পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধঘতি, না, 
পূৰ্ণযতি ? জিহ্বার, ঝৌক কি পংক্তির শেষে আসিয়া শেষ হইতেছে, না, 
পূর্বেই কোন স্থলে শেষ হইয়া আবার নূতন বৌকের আরম্ভ হইতেছে? ইহার 


ছন্দোলিপি কিরূপ হইবে? লি 


আঁধার ; রজনী £ পোহাল, | ৰ এ 
জগৎ : পূরিল : পুলকে, | 
বিমল £ এপ্াত 3 কিরণে | 
মিলিল : ছালোক ; তূলোকে । | 
এইক্ষপ, না, 
আঁধার ; রজনী | পোহাল, =(১+৩)+৩ 
জগৎ : পূরিল | পুলকে, =(ত+৩)+৬ 
বিমল : প্রভাত | কিয়ণে =(৩+৩)+৩ 
মিলিল £ ছালোক | তুলোকে। =(৩+৩)+৩ 
এইরূপ ? 


আমার মনে হয়, উদ্ধত শ্লোকটিতে ছয় মাত্রার পর্কাই মূলপৰ্ব্ব, এবং দ্বিতীয় 
প্রকারে ছন্দোলিপি করাই স্বাভাবিক। কয়েকটি যুক্তি এ সম্পর্কে উত্থাপন 
করিতেছি । jj) 

‘রাধার ও রজনী” এই দুইটি শব্দের উচ্চারণকালে তন্মধ্যে ধ্বনির 
খে প্রবাহ, ‘রজনী’র পর ‘পোহাল’ উচ্চারণ করিতে গেলে ওন্মধ্যেও কি 
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৷ © 


৯১০ ংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 


ধ্বনির সেই গুবাহ ? ‘আঁধার’ ও 'রজনী’র মধ্যে ঘতি নাই, কিন্তু “রজনী'র 
পরে কি একটি দ্রন্যতি বা অঞ্ধধতি আসে না? যদি আসে তবে এখানেই 
পর্বের শেষ ও নৃতন একটি পর্কের আরম্ভ । 


‘পোহাল’ শব্দটির পর একটি কমা আছে এবং এখানেই একটি বাকোর 
শেষ হইয়াছে । হৃতরাৎ খানে একটি পূর্ণযতি আসাই কি একান্ত স্বাভাবিক 
নহে? যদি এখানে পূর্ণঘতি আসে, তবে এখানে একটি চরণের শেষ হইয়াছে। 
জটিল স্তবকের মধ্যে যেখানে ০11:)৩81 বা অপূর্ণ চরণের ব্যবহার হয় সেখানে 
ভিন্ন অন্যত্র একটিমাত্র পর্বে চরণ গঠিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই 
মে হন্থঘতি বা বঅদ্ধধতি মোটে আসিল না, একেবারেই পূর্ণযতি আলিয। পড়িল-__ 
এইভাবে উচ্চারণ হয় না। স্থতরাং 'পোহাল' শব্দের পর যদি পুণযতি থাকে 
তবে তাহার পূর্বের কোথাও হস্তি নিশ্চয়ই আছে এবং লেইখালেই পর্বের 
শেষ হইয়াছে । 

পরের দুইটি উদাহরণ সম্বন্ধেও একথ| বাটে । সে দুটিও ছয় মাত্রার পর্বে 
রচিত। 


(4), গোড়াতেই টাক | বাজনা =(:+২+৩ 
কান কর! ১ তার | কান না =(৪+২)+৩ 
গে) শক্তি £ হীনের | দবাপনি = ত্+গকত 
আপনারে £ বারে | আপনি স=(৪+২)+৩ 
ছয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার বরবীজুনাথের কাব্য খুব বেশী, এ বিষয়ে তাঁহার 
প্রবণতা স্বাভাবিক । 


-(৩+৩+৩) এই সঙ্ষেতে নয মাত্রার ছন্দ রচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ 
তাহা (৩+৩)+৩ হইয়া দাড়ায় ; অর্থাৎ যাহাকে নয় মাত্রার পর্ব বলিতে চাই 
তাহা ছয় মাত্রার একটি মূল পৰ্ব্ব এবং তিন মাজার একটি অপূর্ণ পর্বের সমষ্টি 
হইয়া দাড়াছ। জীশৈলেন্দকুমার মলিকও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন । 

এই উদাহরণগুলিতে যে নয় মাত্রার পৰ্ব্ব নাই তাহার একটি crucial test 
বা চূড়ান্ত প্রমাণ পরে দিব । আপাততঃ অন্ধ দৃষ্টান্তণ্ডলি আলোচনা কর| যাক। 
থ) * আসন দিলে অনাহ্তে 
ভাবণ ছিলে বীণা তানে, 


বুঝি গো তুমি মেঘঘুতে 
কু পাঠাজ়েছিলে দো পাৰে । 


© . 


নয় মাত্রার ছন্দ ২১১ 


এখানে মুল পর্ব নগ্ন মাত্রার নয়, যদিও প্রতি পংক্ষিতে নয়টি মাত্রা আছে। 
মূল পর্ব পাচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চরণ, প্রতি চরণে ছুইটি পর্কা, 
একটি পাচ মাত্রার পূৰ্ণ পর্ব, অপরটি চার মাত্রার অপূর্ণ পৰ্ব্ব । ছন্দোলিপি 
করিলে এইরূপ হইবে__ 


আসন দিলে | অনা : হতে =(৩+২)+(২+২) 





বুঝি গো: তুমি | মেখ £ দূতে 
পাঠায়ে £ ছিলে | মোর £ পানে =(৩+২)+(২+২) 

এখানে (৩+২+৪) সক্কেতের পর্ব নাই, (=+২)+(২+২) সঙ্কেতের চরণ 
আছে। ‘আসন’ ও ‘দিলে’ এই ছুই শব্দের মাঝে যেরূপ ধ্বনির প্রবাহ, 
‘দিলে’ ও ‘অনাহৃতের' মধে৷ সেরূপ নয়। ‘দিলে’ শব্দটির পর একটি যতি 
অবস্যন্তাবী, সেখানে একটি পর্বের শেষ ধরিতে হইবে । 

এততন্তিন্ন (৩+ ২4৪) এই সঙ্কেতে পর্কা রচিত হইতে পারে কি-না সে 
সম্বন্ধে কয়েকটি ৫ 5০7; আপত্তি আছে । প্রবন্ধ-শেষে সেইগুলি আলোচনা = 
করিব । 


০ = 
) বলেছিল বসিতে কাছে 
দেবে কিছু ছিল না ব্দাশা॥ 
বে বলে যে জন যাচে এ 
বুঝিলে না তাহারে ভাষ| ৷ 


এখানেও এক একটি পংক্তি এক একটি চরপ। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব, 
প্রথমটি চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাচ মাত্রার। সঙ্কেত (২+২)+(৩+২); 
প্রথম চার মাত্রার পর একটি অঞ্ধমতির লক্ষণ সুস্পষ্ট 

একটু চেষ্টা করিয়া বরং এখানে এক বৌকে সাত মাত্রা পধ্যন্ত উচ্চারণ 
করিয়া প্রতি পংক্তিতে সাত মাত্রার. একটি পূর্ণ ও ছুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পৰ্ব্ব 
রাখ! যায়, কিন্তু সমস্ত পংক্িটিকে এক পর্ব ধরিয়া পাঠ অস্বাভাবিক হইবে ॥ 


(চ) বিজুলী কোথা হ'তে এলে ত 
তোমারে কে রাখিবে বেৰে। 
মেখের বুক চিরি গেলে 


অভাগা অরে কেঁদে কেঁদে। 





২১২ ৰ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 
ছে মোর বনে ওগো রবী 
এলে যদি পথ ভুলিয়া । 
তৰে মোর রাঙা ক্রৰী 


নিজ হাতে নিয়ে তুলিয্৷ ৷ 


এই দুই উদাহরণেই মূল পৰ্ব্ব ছয় মাজার । (5) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে 
তিন মাজার পর এবং (ছ) উদাহরণে প্রতি পংক্কিতে ছয় মাত্রার পর অনেকটা 
বেশী ফাক ইচ্ছাপূৰ্ব্বক রাখিয়া লেখা হইয়াছে। স্বৃতরাং এ এ স্থলে যে নুতন 
করিয়া ঝোঁক আরম্ত হইয়াছে এবং একটি পৰ্ব্ব শেষ করিয়া আর-একটি পৰ্ব্ব 
আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। 
স্মরণ রাখা উচিত যে বাংলায় ছয় মাত্রার পর্বর আছে, পৰ্ব্বাঙ্গ নাই। চার মাত্রার 
চেয়ে বড় পর্বহাজ বাংলায় অচল । 
(দ) বারে বারে যার চলিয়া! 
ভাসায় নঙন-নীয়ে সে, 
বিরহের ছলে ছলিয়া 
মিলনের লাগি ফিরে সে। 


বীজনাথা ইহাকে ৪ +৪+১--এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পড়িতে 
বলিয়াছেন ॥। তিনি বলিয়া না দিলে অনেকেই বোধহয় ইহাকে ৬+৩ এই 
ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ছয় মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ করিতেন। নহিলে 
যে ভাবে শব্দকে ভাঙিয়া পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অস্বাভাবিকতা আসে । 
ভাষায় ন | ছন নীরে | সে 
অথবা 
যাবার বে | লায়, দুয়| | বে-- 
এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে একটু কুত্রিমতার অভিযোগ যথার্থ ই 
আসিতে পারে । এক, ছুই বা তিন মাত্রার ছোট শব্দকে ভাঙিয়া পৰ্ব্ব অথবা 
পৰ্ব্বাঙ্গগঠন এক স্বৱাঘাতপ্ৰধান (বা ছড়া-র) ছন্দে চলে। অন্যত্ৰ কেবল 
অপূর্ণ অস্তিম পৰ্ব্বগঠনের সময়ই ইহা চলিতে পারে। উপরের উদাহরণে যে 
শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু ‘নয়ন’ 
ও ‘বেলায়’ এই দুইটি শব্দকে যে ভাবে ভাঙা হুইয়াছে তাহাতে একটু কত্রিমতা 
ঘটিয়াছে। ববীন্রনাথ এ স্থত্ৰেই স্বীকার করিয়াছেন যে “চরণের শেষে যেখানে 
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দীর্ঘ যতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেই যতির মধ্যে 
তাকে আসন দেওয়া যায়” ;* কিন্তু অন্যত্ৰ তাহা চলে না। 

যাহা হউক, চাব চার মাত্রা করিয়াও যদি ভাগ করা যায়, তবে এক একটি 
বিভাগ থে পর্ব ও সমগ্র পংক্ষিটি যে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই । রবীন্দ্রনাথ 
নিঞ্জেই বলিতেছেন যে “চরণের শেষে দীর্ঘ যতি” আছে বলিয়া পংক্কির 
শেষের ‘ধ্বনি’কে বিচ্ছিন্ন কর! সম্ভব হইতেছে। স্বতরাং এখানে যে চার 
মাত্রার পর্ব ও নয় মাত্রার চরণ আছে তংসম্বন্ধে কোন আলোচনা নিশ্্রয়োজন । 


ৰে) আলে| এল যে'দ্বারে তব 
ওগো মাধৱী বলার!) 
দৌোহে মিলিয়| নব নৰ 
তূণে বিছায়ে গাখে৷ মাছ ॥ 


এখানেও প্রতি পংক্তি এক একটি চরণ, পৰ্ব্ব নহে। লিখিবার কায়দা হইতেই 
বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পংক্রির প্রথম দুই মাত্ৰাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে 
এবং তদগ্সরণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্কির প্রথম দুই মাত্রাকেও বিচ্ছিন্ন রাখা 
প্রয়োজন ৷ সুতরাং বড় গোর এখানে সাত মাত্রার পর্ষদ পাওয়া বীয়। সে ক্ষেত্রে 
ছন্দোলিপির সঙ্কেত হইবে ২+(৩+৪), (২৩৪) নহে । নতুবা (২+৩)+ 
(২+২) এই সঙ্ধেতে মূল পৰ্ব্ম পাচ মাত্রার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ চলিতে 
পারে। সমগ্র পংক্তিটি একটি পর্কা এবং ইহার মধ্যে অদ্ধধতিরও স্থান নাই-- 
এক্প ধারণ। কেন অসঙ্গত তাহা পরে বলিতেছি । 
ঞ্ে সেতায়ের তারে ধাননী 
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজিয়া ৷ 
গোধুলির রাগে নাননী 
সুরে হেন এলো! সাজিয়া ॥ 


এখানে সুল পৰ্ব্ব ছয় মাত্রার । প্রতি পংক্তিতে দুইটি পৰ্ব্ব; প্রথমটি ছয় মাত্রার, 
দ্বিতীয়টি তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পৰ্ব্ব। (ছ) উদাহরণের সহিত ইহার 
ছন্দোগত কোন প্রভেদ নাই। “নিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া” ও “স্বরে যেন 
এলো সাজিয়া” ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই । 





৬ "বাংলা ছন্দের মূলহুত্ৰে"র ২১ কে) স্বত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে। 
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২১৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 
(ট) জলে তরা নহন-পাতে 
বাজিতেছে  মে-রাগিলী। 
কি লাগিয়া বিজনরাতে 
উড়ে হিয়া, হে বিরাগিণী ॥ 
এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব প্রথমটি ৪ 
মাত্রার ও দ্বিতীয়টি < মাত্রার । ৪ ও ৫ মাত্রার পৰ্ব্যাঙ্গ-সদ্বলিত = মাত্রার পর্ব 
এখানে নাই। প্রথমতঃ, পাচ মাত্রার পর্বদাজ হয় ন|। উপরের পংক্কিগুলিতে 
‘নয়ন-পাতে?, ‘মেঘ-রাগিনী’ প্রভৃতি এক একটি পর্ব, পর্কাঙ্গ নহে; পড়িতে 
গেলেই একাধিক ৮ বেশ ধরা পড়ে । লিখিবার কায়দ। হইতে দেখা যায় 
যে চার মাত্রার পরই একটু বেশী করিয়া ফাক রাখা হইয়াছে। তাহাতেও বোঝা 
যায় যে এ স্বানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ এখানে পর্কদবিভাগ হইয়াছে ৷ 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে থে 
উদ্াহরণগুলি রবীক্রনাথ দিয়াছেন, সেগুলি নয় মাত্রার চরণের দৃষ্টান্ত, 
নয় নাত্রার পর্কেবর দৃষ্টান্ত নহে । 
এইবার ০8৩11 16৪৮ বা চূড়ান্ত প্রমাণের কথা বলি। পৰ্ব্বমাত্ৰকেই 
পর্ধাক্ে বিভাগ করার নানা সঙ্কেত আছে । আট মাত্রার পৰ্ব্বকে ৪+ ৪ অথবা 
৩+৩+২ সঙ্কেত অন্থসারে, দশ মাত্রার পর্ধকে ৩+৩+৪, ৪+৩+৩, 
৪+৪+-২, ২4৪45 সঙ্কেত অঙ্ুসারে পর্ববাঙ্গে বিভক্ত করা যায়। কিন্ত দুইটি 
পৰ্ব্বের মোট মাত্রা সমান থাকিলে তাহাদের পৰ্ব্বাঙ্গবিভাগের সঙ্কেত বিভিন্ন 
হইলেঞ্ তাহারা একাসনে স্থান পাইতে পারে ॥ নয় মাত্রার ছন্দ বলিয়া বে 
উদ্নাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নানা বিভিন্ন সঙ্কেত আছে | যদি বিভিন্ন 
সক্ষেতের পংক্তিগুলির পরস্পর পরিবর্তন দ্বারা ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে তবেই প্রমাণ 
হইবে ৰে পংক্কিগুলি পৰ্ব্ব যদি ন! থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের 
মধ্যে পর্বগন্ত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্যা সমান থাকিলেও এ কারণে 
ছন্দঃপতন হইতেছে ৷ অর্থাৎ পংক্ৰিগুলি চরণ, পর্ব নহে। এইবার পরীক্ষা 
করা যাক। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতেই পংক্ষিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি__ 
ৰ গজীয় ভঙ্গ শু রবে 
ৰাজিতেছে মেথ-রাগিনী ৷ 
মোর বাখাখানি লুকারে 
বসিযাছিলে একাকিনী ॥ 
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অর্থের খিচুড়ি হৌক, ছন্দেরও খিচুড়ি হইতেছে কি? প্রতি পংক্ৰিতে নয় মাত্রা 
কিন্তু বজায় আছে । 


শুকতারা চাদের সাখী 


সানী নাহি পায় আকাশে । 
চাপা, তোমার বাঙিনাতে 
ভাসাত নঙ্ন নীরে লে। 


এ স্থলে প্রতি পংক্তিতেই নয় মাত্ৰা আছে, কিন্তু ছন্দ অক্ষুপন আছে কি? 
এই উপলক্ষে প্রশৈলেন্্কুমার মল্লিকের উদাহরণ কয়েকটির উল্লেখ করিতে 
চাই। তাহার রচনা হইতেও ঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল না, কারণ তাহার উদাহরণে 
প্রতিসম পংক্ষিগুলিতে একই সক্ষেত রাধিয়াছেন। ‘গুরু ছন্দ গৰ্জ্জন’ “করি 
বৃত্ত বৰ্জ্জন’ এই ছুই পংক্কিতে একই সঞ্কেত_(২+৩)+৪। সেইরূপ ‘রাখিলাম 
নয় মাত্ৰা’, ‘করিলাম মহাযাত্ৰা’ এই ছুই স্থলে সন্কেত_(৪+২)+৩। তন্ৰাচ 
পছন্দ কিছু হইয়াছে কি-না ছন্দরসিকই বলিতে পারেন ৷” 
এইবার নয় মাত্রার পৰ্ব্বৱচনা বাংলায় সম্ভব কি-না তৎসন্বদ্ধে দু-একটি তর্ক 
উত্থাপন করিতে চাই। পূৰব পক্ষ ও উত্তর পক্ষের মধ্যে বিচারশহিসাবে গুলি 
বোঝান স্ববিধ| হইবে । 
পূঃ পঃ--_নয় মাজার পর্ক বাংলায় না-চলার কোন কারণ নাই । বাংলায় বিষম 
মাত্রার পৰ্ব্ব চলে এবং দশ মাত্রা পধ্যন্ত দীর্ঘ পর্বের চলন আছে। 
সুতরাং নয় মাত্রার পৰ্ব্ম বেশ চলিতে পারে । 
উঃ পহঃ-_কিন্ত তাহার উদাহরণ দিতে পার? 
£ পঃ--উদ্দাহরণ আপাততঃ দিতে পান্সিতেছি না। এ রকমের পর্ব কবিরা 
হয়ত ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে করিলেও করিতে 
পারেন। না-করিবার কোন কারণ আছে কি? 
উঃ পঃ--আছে। বাংলা ছন্দের পর্বগঠনের রীতি অঙ্গসারে নয় মাত্রার পর্ব 
রচিত হইতে পারে না। 
কেন? 






পৰ্ব্মাত্ৰেই দুইটি বা তিনটি পর্বান্দের সমষ্টি। বাংলায় যখন চার 
মাত্রার চেয়ে বড় পর্ববাজ চলে না, তখন দুইটি পৰ্ব্বাঙ্গ দিয়া নয় মাত্রার 
পৰ্ব্ব রচিত হইতে পারে না। যদি তিনটি পৰ্ব্বাঙ্গ দিয়৷ নয় মাত্রার পর্ব 
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চন! করিতে হয়, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি সন্ধেতের অনুসরণ করিতে 
হইবে £-_ (অ) ২+৩+৪, (আ) ৪4+৩+২, (ই) ২+৪+৩, 
দে) ৩+ ৪4২, (উ) ৩+৩+৩, (উ) ৩+ ২-৪, (ক) ৪4২7৩, 
(এ) ৪+৪+১, প্রে) ৪7১7৪, (ও) ৯+৪+৪। কিন্তু এই দশটির 
মধ্যে (ই), (ই), (উ), (4), (ই) নামক সক্ষেতগুলি অচল, কারণ তাহাতে 
দৈৰ্ঘ্যের ক্রম অনুসারে পর্বা্গ গুলিকে সাজান হয় নাই, স্থতরাং বাংলা 
ছন্দের একটি মূল রীতির ব্যভিচার হইয়াছে । বাকী রহিল পাচটি,_ 
(অ), (আ), (উ), (এ), (ও) ৷ তন্মধ্যে (অ), (আ), (এ), (ও)' নামক 
সঙ্কেতে যুগ্ম মাত্রার ও অযুগ্ম মাত্রার পৰ্ব্বাঙ্গের পর পর সন্নিবেশ 
হইক্সাছে । বিষম মাতার পৰ্ব্বাঙ্গ পর পর থাকিলে একটা উচ্ছল, চপল 
ভাব আসে, তজ্জন্য অবিলম্বে যতি স্থাপন করিয়া ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা 
করিতে হয়; অথাং কেবলমাত্র দুই পৰ্ব্বাঙ্গযোগে রচিত পৰ্ব্বেই বিষম 
মাত্রার পৰ্ক্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইতে পারে | তিন পর্ববাজবিশিষ্ট পর্বের 
অধুষ্গ মাত্রার পর্ববাঙ্গ ব্যবহৃত হইলেই তাহার পর আর-একটি অযুগ্ম 
মাত্রার পর্বাঙ্গ বসাইয়া ছন্দের সাম্য রক্ষা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 
“সবুঞ্ঈপ্ে ছন্দ সম্বন্ধে দে প্রবন্ধগুলি পূৰ্ব্বে লিখিয়াছিলেন তাহাতে ও 
এই তত্বের আভাস আছে। ‘পৱিচয়ে’ও রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রার 
ছন্দের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন সেগুলিতে যে তিনি পংক্তিতে 
বাস্তবিক একাধিক পৰ্ব্বের ব্যবহার করিতে বাধা হইয়াছেন, তাহ! 
হইতেও একথা প্রমাণ হয় । 
পূঃ পঃ-_কিন্তু (উ)-চিহ্নিত পর্বাঙ্গে ত কোন রীতিরই ব্যত্যয় হয় নাই। 
উঃ পঃ-_হয় নাই বটে, কিন্ত সেখানে ছয় মাত্রায় পৰ্ব্ববিভাগ করার প্রবৃত্তি 
এত সহজে আসে যে নয় মাত্রার পর্ব আর থাকে না। নয় অধুগ্ম 
সংখ্যা । অযুগ্ম সংখ্যার পর্কা বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় ন৷ । পাচ ও 
সাত মাত্রার পর্বব বাংলায় চলে, কিন্তু Syncopated movement বা 
খঞ্জগতির পর্ব হিসাবেই তাহারা চলে। সেজন্য দুইটি মাত্র বিষম 
মাত্রা পৰ্ব্বাঙ্গের পরস্পর সান্নিধ্য আবশ্যক, সম মাত্রার তিনটি পর্ববাঙ্গ 
দিয়া Syncopated movement রাখা যায় না । 
পূঃ পঃ--"এ সমস্ত যুক্তির সারবত্তা যথেষ্ট আছে বটে, তত্রাচ ৩+৩+৩ সন্ধেতের 
পর্ব চলিবে না কেন? অবশ্য Syncopated movement না হইতে 


© * 
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পারে, কিন্তু অন্য রকমের গতিও ত সম্ভব । কোন ভবিশ্যাৎ ছন্দঃ" 
শিল্পীর রচনায় একথা প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীন তরল ত্রিপদীর 
শেষ পদ কি = মাত্রার পর্কা নহে ?* 


১৩৪০ 


* রবী গনাধ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর বিশ্নাছিলেন। কবিগুরুর” সহিত বিতর্কে প্ৰবৃদ্ধ 
হওয়ার উচ্ছ! ছিল না বলিয়া আমি কোন প্রত্যাস্তৱ করি নাই। দ্বিতীয় প্রবন্ধেও রৰীশ্ৰনাখ 
আমার যুক্তির উত্তর দিতে পারিয়াছেন বলির মনে হয় না, পর্বব ও চরণ লট গোলমাল করিয়াছেন, 
তর্ক যে নয় মাত্রার চরণ নহে, নয় মাত্রার পৰ্ব্া লইৱা, তাহা অনেক সময় বিস্মৃত হইযাছেন। 
অনেক সময়ে আমি বাহ। বলি নাই তাহ! আমার গ্রন্ধে চাপাইর! দিয়াছেন, আবার কখন কখন 
শপঞ্ষষাত। ঘটিত এই বারোমাত্রা” প্রভৃতি বলিয়া আমার যুক্তিই অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছেন । 

এই প্রবন্ধটি পুনমু ত্রণের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিশ্বভারতী গ্ৰন্থালয় হইতে প্রকাশিত 
ছেন্দ'-নামক গ্ৰন্থে রবীশ্রনাধের এ সম্পর্কে লিখিত দুইটি প্ৰবন্ধই স্থান পাইয়াছে বলিয়া বন্ধুদের 
অনুরোধে বর্তমান প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করিলাম । 

পরিশেষে বল! আবশ্যক যে, ছান্দসিক হিসাবে কবিগুরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কাহারও চেয়ে 
কম নহে। ‘সবুজপত্ৰে প্রকাশিত ভাহার প্রবন্ধাদি পড়িহাই ছন্দের আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি 
হয়। ১৩৩৮ সালের বৈশাখে তাহার সহিত আমার দেখা হয়, এবং ছন্দ লইয়া আলোচন! হয়। 
তিনি মুখে ও পত্রে এ বিষয়ে আনার শ্ৰধাস সম্পৰ্কে ভাহার থে অভিমত জ্ঞাপন করেন তাহাতে 
আমি ধন্ত বোধ করি। পরে ছন্দ সম্পকে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার মতেরই 
পোষকতা হঃয়াছে বলিয়া মনে হয়। ওাহার সহিত আমার কদাচ যে মতভেদ হইযাডে ভাহা 
একটা পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার ৰা নগণ্য বিষয় লইয়|। ছন্দ সম্পর্কে ভাহার অনুভূতির 
প্রামাণ্যত! আছি নতমস্তকেই স্বীকার করি। 








গঠ্যোর ছন্দঞ্চ 


পশ্থের ছন্দ লইয়া প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্লাধিক চৰ্চ্চা হইয়াছে, এবং 
বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত কাব্যচ্ছন্দের রীতিনিৰ্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু 
ছন্দ কেবল পদ্ে নয়, গস্থেও আছে। ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমস্ত সুকুমার 
কলারই লক্ষণ ৷ সুলিখিত গন্থাও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা আমর! সকলেই 
জানি, এবং সেই সৌন্দখা যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার যে বাহ কপ 
আছে, ধ্বনিবিন্কাসের কৌশলে তাহা যে “কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ 
করিতে ও আবেগের দ্যোতনা করিতে পারে, সে রকম একটা বোধ আমাদের 
অনেকের আছে। অর্থাৎ ছন্বোময় গন্ধের অস্তিত্ব আমরা অনেক সময়ে অন্লভব 
করিয়া থাকি। কিন্তু গছাচ্ছন্দের স্বরূপনির্ণয়ের জন্য তাদুশ চেষ্টা হয় নাই, এবং 
ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে । +১718108৬ বলিয়া 
গিয়াছেন যে, গগ্যের এ 1৮% অর্থাৎ ছন্দ আছে, কিন্তু তাহা [৩7108] অৰ্থাৎ 
কাব্যচ্ছন্দের সমধ্ত্ৰী নহে। গগ্ধচ্ছন্দের ও কাব্যচ্ছন্দের পরস্পর পার্থক্য কিসে-- 
তৎসম্বন্ধে /১7751০$0৪-এর মতামত জানা যায় না। ধাহারা 75,117 ভাষার 
বিশেষ চৰ্চ্চা করিয়াছেন তাহারা 0০০৮০ প্রভৃতি স্থবক্তা ও সুলেখকের রচনায় 
ছন্দের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইঘাছেন এবং নিয়মিত ০০৯০৪ ব্যবহার ইত্যাদি বীতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন। 1110 ভাবার শেষ যুগেও Vulgate Bible ইত্যাদিতে 
ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংরান্ধী ধৰ্ম্মপুল্তকাদিতে Vulgate Bible-এর প্রভাব 
যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মক গন্থা বাবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল 
হইতে ইংরাজী সাহিতারসিকরন্দের মধ্যে কেহ কেহ গদ্যের ছন্দ লইয়া আলোচনা 
করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরাজী গত্ধদ্ছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার তৃপ্তি 
না হইলেও এতদ্বিযয়ে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে 
বাংলা গস্যচ্ছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা করার চেষ্টা হইবে। 

ইংরাজী উচ্চারণে ৯০০৫০1-এর গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া ৪০০৪০-এর 
অবস্থানের উপস্জেই ছন্দের প্ররুত্তি নির্ভর করে। ইংরাল্গী পদ্যচ্ছন্দের ন্যায় 


+ পছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ৰৎ্পরলীত Studies in the Rhythm of Bengali 
Prose and Prose-Verse (Jouroal of the Department of Letters, Calcutte 
University, Vol. XXXII নামক প্রবন্ধে পাওয়া বাইবে | 





ভি 
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ইংরাজী গপ্তচ্ছন্দেও ০০০০৮-ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিলক্ষণ ৷ কিন্ত 

ংলায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্ররুতি নির্ভর করে । ছুই যন্ত্র 
মধ্যবর্তী শব্দসমঞ্ত্ৰ বা পৰ্ব্বের মাত্রা অহ্সারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে । পন্চচ্ছন্দ 
ও গণ্যচ্ছন্দ উভয়ত্রই এ কথা খাটে। ছন্দোমন্ব গস্তের ও উপকরণ--এক এক বোকে 
(impulse) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পৰ্ব্ব । একটা উদাহরণ দেওয়া যাক-- 

সত্য সেলুকস্‌। কি বিচিত্ৰ এই দেশ | দিনে প্রচণ্ড হুধ্ধা এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে 
দিকে বায়; আর ব্ৰাত্ৰিকালে শুব চক্র! এসে তাকে সিদ্ধ জ্যোৎস্রান্ন স্নান করিয়ে দেশ। তামনী 
বাজে অগণা উচ্ছল জ্যোতি:পুঞ্জে ঘবন এর ব্মাকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেগ্সে 
খাকি। প্ৰাৰ্বটে ঘনকুষণ মেখরাশি গুরগন্ধীর গঞ্জনে প্রকাণ্ড ৰৈতাসৈত্তের সত এর আকাশ ছেয়ে 
আসে, আসি নির্বাক হ'রে দাড়িয়ে দেশি। এর অব্ৰভেদ্দী ধ্বল-তুৰার-মৌলি নীল হিমাত্ৰি স্থিরভাৰে 


দাড়িয়ে আছে। এৰ বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছাস উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মক্লকুমি বিয়াট্‌ 
স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কছেছ।” 


( দ্বিজেন্দ্রলাল রায়---চলাগুণ্ড, প্রথম দৃশ্য ) 


উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্রির ভাষা গদ্য হইলেও তাহা যে ছন্দোময়--এ 
কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাংলা গগ্যচ্ছন্দের ইহা খুব উৎরুষ্ট 
উদ্বাহরণ নয় । এতদপেক্ষা আরও চমত্কার ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ গন্ধ 
রবীন্দ্রনাথ, বন্ধিমচন্দ্ৰ ও কালীপ্রসঙ্গ ঘোষের গঙ্থ-রচনায় পাওয়া যায়। কিন্ত 
উপরে উদ্ধত কয়েকটি পংক্রির আবৃত্তির রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বোধ 
হয় সুপরিচিত | সহন মফস্বলের রঙ্গমঞ্চে, এমন কি অনেক বিদ্যালয়েও বহুবার 
এই কয়েকটি পংক্কির আবৃত্তি হইয়াছে । স্বতৱাং এই রচনার ছন্দ লঈয়া 
আলোচন! করিলে তাহা সকলেরই প্রণিধান করা সহজ হইবে । 

যতি মাজ্ঞাভেদে দুই প্রকার-__অপ্ধযতি ও পূর্ণঘতি। গন্ধে এক একটি 
107755০ ব| অর্থবাচক শব্দসমষ্টি লইয়া, কখন কখন বা এক একটি শন্দ লইয়া 
এক একটি পর্ব্ব গঠিত হয়, এবং এবস্থিধ পর্ষের পর একটি অদ্ধযতি পড়ে । 
কয়েকটি পর্কসহযোগে গন্যের এক একটি বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা 
খণ্ডবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার পরে এক একটি পূর্ণঘতি পড়ে ৷ উদ্ধৃত 
পংক্তি কয়েকটির পৰ্ব্ববিভাগ করিলে এইরূপ দাড়াইবে ৷ 


[| চিহ্ছের দ্বারা অদ্ধঘতি এবং || চিহ্নের দ্বারা পূৰ্ণবতি নিৰ্দ্দেশ করা হইবে] 
১ম বাক্য--সত্য, | সেলুকস |! 
২য়, _কি বিচিত্র | এই দেশ || 


ৰ © 
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ওয় বাক্য দিনে | প্রচণ সুধা | এর গাড় নীল আকাশ | পুড়িয়ে দিয়ে খায় | 

হর্খ  _আর | রাত্রিকালে | শু চন এসে | তাকে | স্রিদ্ধ জ্যোৎস্সার | সান করিয়ে 
দের || 

-_ তামসী রাছে | অগণ্য উচ্ছল জ্যোতি:পুলে | যখন | এর আকাশ | ঝলমল 
করে| 

--'আমি | বিস্মিত আতঙ্কে | চেয়ে থাকি || 

+ --প্ৰাৰুটে | ঘনকুক্ষ মেবরাশি | ভকরগঙ্জীয় গৰ্ধনে | প্রকাও বৈতাযলৈন্তের মত | 
এর আকাশ ছেয়ে আলে || 

৮ম = _ আছি | নিৰ্বাক হয়ে | দাড়িয়ে দেখি || 

৯ম ,, _এর | অন্রতেদী | ধবল-তুষার-মৌলি | নীল হিমাজি | স্থিরভাবে | দাড়িয়ে আছে || 

১.ম ,, _এর | বিশাল নদনদী | ফেনিল উচ্ছাসে | উদ্দাম বেগে | চুটেছে || 

৯১শ =, _এর | মঞ্ভূমি | বিরাট খেচ্ছাচাৱের মত | তপ্ত বালুরাশি নিযে | খেল| কর্ছে || 


ত্স 








পদ্ছোর পৰ্বোৱ স্যায় গদ্যের পৰ্ব্বও দুইটি বা তিনটি পর্কাঙ্জের সমষ্টি । পর্বের 
অস্তভূক্ত পৰ্ব্বাঙ্গগুলির পরস্পর অন্লপাত ও তুলনা হইতেই এক একটি পৰ্ব্বের 
বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনানুভূতি হয়। বাংলায় পছ্ের স্থায় গণ্যেও 
ছন্দের হিসাব চলে ম্নাত্ৰ৷ অহ্সারে ৷ বাংলা গঞ্জে মাত্ৰাপদ্ধতি পয়ারজাতীয় পদ্ছের 
পদ্ধতির জন্থর্ূপ ; অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর বা *ঞ]৷*০৷ এক মাত্রা বলিয়া ধরা 
হয়, কেবল শব্দের অস্তা অক্ষর হলস্থ হইলে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। এক 
কথায়, গঞ্ছের মাত্রাপন্ধতি স্বভাবমাত্রিক। এই পদ্ধতিই বাংল! উচ্চারণের 
সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি | তবে, মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংলা উচ্চারণের বাতি 
একেবারে বাধাধরা নয়, আবশ্বাকমত আবেগের হাসবুদ্ধি অহ্ুসারে শব্দের অন্ত্য 
হলন্ত অক্ষর ছাড়া অন্যান্য অক্ষরেরও দীর্ঘীকরণ কর! যাইতে পারে । 

গগ্চেগ এক একটি পৰ্ক্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া 
থাকে । কখন কখন এক মাত্রার পৰ্ব্বাঙ্গও দেখ। যায়। 

গন্ধে পর্ববার্্-মাত্রেই একটি বা. ততোধিক গোটা মুল শব্দ 
খাকিবে। গঞ্জে শব্দাংশ লইয়া পৰদাঙ্গাঠন করা চলে না। স্থত্রাং বলা 
বাহুল্য, একটি পৰ্ব্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকিবে। 

পদ্ধের পৰ্ব্বের সহিত গম্ভের পর্বের প্রধান পার্থক্য এই যে, পঞ্ডে পর্বের 
অন্ভূক্তি পৰ্ব্বাঙ্গগুলি ‘হয়’ পরস্পর সমান হইবে, না-হয়, তাহাদের মাত্রার ক্ৰম 
অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে। কিন্তু গন্ধে নান! উপায়ে পৰ্ব্বেৱ মধ্যে 
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পৰ্ব্বাঙ্গগুলি সাজ্জান যায়। আমাদের উদ্ধৃত পহক্তিগুলিতে নিম্নমলিখিতভাবে 
পৰ্ব্বাঙ্গবিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে : 
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এইবার বিপ্লিষ্ট উদ্ধতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করার 
স্থবিধা হইবে । 

এখানে মোট ৪৬টি পৰ্ব্ব আছে। তন্মধ্যে যে পর্ববগুলির দুই দিকে [] 
চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পৰ্ব্বাঙ্গ আছে। এইরূপ 
৯৩টি পর্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুটি প্রতেক বাক্যে এইরূপ 
একটি পর্ক থাকে ধরা যাইতে পারে। এইরূপ পৰে একটি মাত্র পৰ্ব্বাঙ্গ থাকে 
বলিয়া কোনরূপ ছন্দঃস্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায় না, স্থতরাং স্থস্মবিচারে 
ইহাদিগকে ছন্দের পর্ব বলা উচিত নয়! বাস্তবিক পক্ষে ইহার! ছন্দের 
অতিরিক্ত (॥yper৷০৮i০) এক একটি শব্দ মাত্র । বাক্যের মধ্যে যেখানে নৃতন 
একটি ছন্দঃপ্রবাহের আরম্ভ, তাহার পূৰ্ব্বে ইহাদিগকে পাওয়া যায়। কদাচ 
ছন্দ:প্ৰবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যায়। এই নিঃস্পন্দ শব্দগুলিকে ভর 
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করিয়াই ছন্দ তরক্ষে লা ভাসাইতে হয়, কখন কখন ছন্দের ভেলা আসিয়া 
এইরূপ শব্দগুলিতে ঠেকিয়৷ স্থির হয়। পদ্ধোও কখন কখন এইব্ধপ অতিরিক্ত 
শব্দের বাবহার দেখা। যায়, কিন্তু ইহাদের ব্যবহার গগ্ছেই অপেক্ষাকৃত বহুল 1* 

বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় এই যে, উদ্ধৃতাংশে নানা বিভিন্ন আদর্শে পর্বের 
মধ্যে প্বাক্গের সন্ৰিবেশ হইয়াছে। পত্চে তিনটি পর্কাঙ্গের ছারা কোন পর্ব গঠিত 
হইলে তাহাদের প্রথম ছইটি বা শেষ দুইটি পৰ্ব্বাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষাকৃত 
স্বত্বতর বা দীর্ঘতর আর-একটি পৰ্ব্বাঙ্গ পৰ্ব্বেৱ আদিতে ব৷ শেষে স্থান পায়, কিন্ধ 
মধ্যে কদাচ তাহার স্থান হয় না! গঞ্ছে কিন্তু তাহা চলিতে পারে, এমন কি 
মধ্যলঘু বা মধ্যগুরু অৰ্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দো যুক্ত পর্বের ব্যবহারেই গগ্ছের 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধরা পড়ে। উদ্ধতাংশে ১*টি পর্বের তিনটি করিয়া 
পর্ধাঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পদ্যরীতির অহুযায়ী ( ‘অগণ্য 
উজ্জল জ্যোতিঃপুৱ্ে, 'গুরু-গদ্ভীর গঞ্জনে+, 'ধবল-তুবার-মৌলি' )। কিন্তু 
‘শুভ্ৰ চন্দ্ৰন৷ এসে’, "স্বান করিয়ে দেয়’ ইত্যাদি পৰ্ব্বের ব্যবহার পণ্যে চলে না । 

এতদ্বিন্ন গন্ধে পরস্পর অসমান তিনটি পৰ্ব্বাঙ্গ লইয়াও পর্ব গঠিত হইতে 
পারে, পণ্থে তাহা চলে না। এই ধরণের চারিটি পর্ব উদ্ধতাংশে দেখা যায় 
(‘এর গাঁঢ়-নীল আকাশ’, ‘প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্তের মত’, ‘এর আকাশ ছেয়ে 
আসে’, ‘বিরাট্‌ শ্ৰেচ্ছাচারের মত’ )। অসমান তিনটি পৰ্ব্বাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম 
পর্ধধাঙ্গটি আদি, অন্ত বা মধ্য যে-কোন স্থানে বসান যাইতে পারে। “এর 
গাঢ়-নীল আকাশ’ এই পৰ্বটিতে মধ্যে এবং ‘এর আকাশ ছেয়ে আসে’ এই 
পৰ্ব্বটিতে অন্তে বৃহত্তম পৰ্ব্বাঙ্গটি্ স্থান হইয়াছে। 

(‘প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত’ ও ‘বিরাট্‌ স্বেচ্ছাচারের মত’ এই ছুইটি 
পৰ্ব্ব সম্বন্ধে একটি কথা বল৷ দরকার। আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদের সঙ্কেত 
৩4৫4২, সুতরাং এই দুইটি পর্ষের যেন গম্বচ্ছন্দের ব্যত্যয় হইয়াছে। কিন্তু 
ইহাদের আবৃত্তি হয় ৩+ ৪ +৩ এই সঙ্কেত অহুসারে, ‘বিরাট্‌ স্বেচ্ছাচার এবমত” 
এই ধরণে । ) 

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গদ্যে নহ যাত্রার পৰ্ব্বের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিদ্ধ 
পন্থে নয্ন মাত্রার পর্বের ব্যবহার দেখ! যায় লা। পছ্ধে সাত মাত্রার পর্ব 





৬ পত্র মধ্যে গন্ধের ্মাতাস আসার ফলে অনেক সমে নূতন ধরণের বৈচিত্ৰ; উৎপত্র হয় 
এবং পণ্যের ব্যজ্জনাশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি গূঢ় রহস্ত। পণ্ডে ছন্দের 
ন্মতিরিক্ক শব্দ যোজন! করা গন্ধের আভাস আনিবার অন্ধতন পার । 
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যে ভাবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্ত উপায়েও গন্ধে সাত মাত্রার পর্ব রচিত 
হইয়া থাকে। 

পঙচ্ছন্দ ও গশ্থচ্ছন্দের মধ্যে সর্ধপ্রধান পার্থক্য এই যে পন্চচ্ছন্দ এক্যপ্রপধান 
এবং গাত্যাচ্ছন্দ বৈচিত্ৰ্যপ্রধান । পছে এক একটি বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের অৰ্থাৎ 
চরণের অস্ত্র পর্ববগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্বটি 
পূর্ণ বিরামের পূৰ্ব্বে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময়ে হৃশ্বতর হয়। যে স্থলে 
পর পর পর্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অঙ্গসরণে 
তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয়। গন্ধে কিন্ত বৈচিত্রোরই প্রাধাস্ত। পর পরব 
পর্বগুলি সমান না হওয়া কিংবা কোন নন্মার অহৃসরণে পর্বের মাত্রা নিয়মিত 
না হওয়াই গঞ্ের ঝীতি। ৰাক্যের অন্ডতুক্র পর্বগুলি সাময়িক আবেগের 
প্রক্কতি মুসারে কখন কথন ক্রমে হুম্বতর, কথন কখন দীর্থতর হয়। কিন্ত 
বাক্যের শেষে পৌছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পৰেৰ 
বিপরীত প্রবৃত্তি দেখ! যায়। ইহাতেই গচ্যের জারসাম) রক্ষিত হন্ব। এই 
ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গছ্যচ্ছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। উদ্ধৃতাংশের 
পর্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে । 

প্রথম বাক্যটির ছুইটি পর্বই একশব্দবুক্ত এবং ছন্দস্পিন্দনহীন । শুধু 
এই বাক্যটি হইতেই কোনরূপ ছন্দের অন্তিত্থ বুঝ৷ যায় না । দ্বিতীয় বাক)টিতে 
চারি মাত্রার পরস্পর সমান ছুইটি পৰ্ব্ব আছে। দুইটি পরস্পর সমান পৰ্ব 
খাকায় এই বাক্যটির ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে । গন্যে এইরূপ প্রতিসম 
বাক্যের ব্যবহার চলে, কিন্ত পদ্ধচ্ছন্দেরই ইহা বিশিষ্ট লক্ষণ স্থতরাং ইহাতে 
বিশিষ্ট গশ্চচ্ছন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতী্ব বাক্যটি একত্ৰ পাঠ 
করিলে এবং একই ছন্দঃপ্রবাহের অংশ বলিয়া ধৰিলে, গদ্ধাচ্ছন্দের লক্ষণ পাওয়া 
যায়। তাহা হইলে প্রথন বাক্যটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব এবং দ্বিতীয় 
বাক্যটিকে ৮ মাত্রার আর-একটি পৰ্ব্ব বলিয়া ধরা যায়। সে ক্ষেত্রে গগ্ধহুলভ 
উখানশীল (15198) ছন্দের ভাব আসিবে । তৃতীয় বাক)টিতে একটি অতিরিক্ত 
শব্দের উপর ঝৌক দিয়া ছন্দের প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, পর পর পর্ববগুলি 
বিশিষ্ট গছচ্ছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরঙ্গাম্মিত ভাবে (৮৮54 ৯১১0০) সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে । ছন্দঃপ্রবাহ প্রথমে উথ্থাননূল এবং শেষে একটি উপাস্ত্য পৰ্ব্বে 
পৌছিয়া পতনশীল হইয়াছে । এইরূপ পর্ববন্লিবেশ অন্তান্ত বাক্যেও দেখ! 
যাইবে । কোন কোন বাক্যে, যেমন ধর্থ ও নম বাক্যে, দুইটি প্রবাহ আছে। 
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দুইটি প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদের অবস্থান আছে । ছন্দের প্রবাহ কথন 
উত্থানশীল, কখন তরঙ্গায্নিত। অনেক সময়েই ছন্দঃপ্রবাহের ঝৌক আরম্ভ 
হইবার পূৰ্ব্বে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার আছে। কদাচ, যেমন ১*ম বাক্যে, 
পতনশীল ছন্দও পাওয়া যায়। কচিৎ প্রতিসম পৰ্বোর যোজনা দেখা যায়, কিন্তু 
একূপ ব্যবহার গগ্ছাচ্ছন্দে খুব কম । অন্যান্য আদর্শের ছন্দঃপ্রধাহের মধ্যে পড়িয়া 
ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে 

পর পর পর্বদগুলি গন্ধে ঠিক একরূপ না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । তাহাদের মোট 
মাত্ৰাই সাধারণতঃ সমান থাকে না। যেখানে পর পর দুইটি পর্বের 'মোট 
মাত্র। সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্বদাজসন্রিবেশের দিক্‌ দিয়া পাৰ্থক্য 
থাকে । যেখানে সেদিক্‌ দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্থতঃ যুক্তাক্ষর 
বাবহারের দিক্‌ হইতে বৈষম্য আছে, এবং তন্বারা সমান মাত্রায় ও একই 
সন্কেতের দুইটি পর্বের মধ্যে অসাদৃশ্য পরিস্ছুট হয়। এইন্ধপে গণ্তে বৈচিত্ৰ্য 
রক্ষা হইয়া থাকে । 

গণ্চে সাধারণতঃ এক একটি বাকোই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়া থাকে, 
স্মুতরাং স্তভবকগঠনের প্রয়াস থাকে না । তবে ক্মাবেগবহুল গছ৷ কখন কখন 
পর পর কয়েকটি বাঁকা লইয়া একটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায়। 
এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তরঙ্গাগ্সিত ছন্দের আদর্শের অন্থরূপ হইয়া খাকে। 
বন্থতঃ তরঙ্গা গিত ছন্দই গণের বিশিষ্ট ছন্দ। 





বাৎলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্ৰচলিত ছিল, সেগুলি প্ৰধানতঃ 
বৰুত্তা-জাতীয়।* তাহাতে প্রত্যেক প্রকারের ছন্দোবন্ধের একট! শক্ত কাঠামো 
ছিল, একটা কঠোর নিয়ম অসুসারে স্ুনিদ্দিষ্ পারস্পৰধ্য অনুযায়ী হন্ব ও দীৰ্ঘ 
অক্ষর বসানো হইত। মোট মাত্রাসংখ্যার জন্ত কোন ভাবনা ছিল না, গানে যেমন 
স্থরের পারম্পর্ধযট। মুখ্য, বৃত্ত ছন্দেও তদ্ঞরপ। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে 
ও অনেক প্রারুত ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্ত রকমের একটা লক্ষণ ফুটিয়া 
উঠিতেছে, সমস্ত পদ কয়েকটি সমমাত্রিক ভাগে বিভাজ্য হইতেছে, কখন বা 
একই রকমের গণের পুনরাবৃত্তি হইতেছে । আসল কথা, মাত্রাসমকত্বের নীতি 
ভাৱতীয় ছন্দে প্রবেশলাভ করিতেছে ॥ এই সময়েই গীতি আধ্যা, জাতি ছন্দ, 
মাত্মাচ্ছন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যায়॥ কি প্রকারে এই পরিবর্তন সাধিত 
হইল তাহা এখন বলা প্রায় অসম্ভব । তবে আমার ধারণা এই যে, বৈদিক 
ছন্দের সঙ্গে আদিম ভারতীয় ছন্দের সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে এ রকমু অবস্থা 
দাড়াইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিতে)র শেষের যুগে সংস্কৃত ভাষার বাবহার বহু 
অনাধ্যসঙ্ূত লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই সব অনার্্যদের বোধ হয় 
মজ্জাগত একটা প্রবৃত্তি ছিল-__মাত্রাসমকদ্ধের দিকে ॥ তাহাতেই বোধ হয় এই 
পরিবর্ত্তন। যাহা হউক, জয়দেবের লেখায় দেখি যে, প্রাচীন বৃত্তচ্ছন্দের মুল 
প্রতি ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও একটা 
জিনিষ বজায় আছে দেখা যায়-_অর্থাৎ, সংস্কৃত অনুযায়ী স্ব ও দীর্খের প্রভেদ | 
কিন্তু ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা’য় দেখি, তাহাও নাই । বাংলা ছন্দের যে মূল 
লক্ষণগুলি সংস্কৃত ছন্দ হইতে তাহার প্রভেদ নির্দেশ করে,--অৰ্থাৎ সমমাত্রার 
ছুই-তিনটি পর্ব লইয়া এক একটি চরণগঠন এবং পর্বাঙ্গ সংযোজনের 
আবশ্যকতা অনুসারে অক্ষরের দৈৰ্ঘ্যনিৰ্ণয়, তাহা, ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা’র মধ্যেই 
পাওয়া যায়। অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও শুধু ছন্দের প্রমাণ হইতেই বলা 
যায় যে, “বৌদ্ধ গান ও দোহাপতে আমরা প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ অতিক্রম 
করিয়াছি ; নৃতন ভাষার উদ্ভব হইয়াছে । 

= পদং চতুপ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা” ( ছন্দোমলয়ী ) ৷ 
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২২১ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 






| নকৰি ভাল } বামাৰ্ৰেলালে। সাক্ষন গড় ই 


চফল িএ। দইঠো কাল ট পারি গানি লোন | নিশুর তরই 
( সংস্কৃত রীতি ) ( আধুনিক রীতি ) 





বাংলার আদিতম ও প্রধানতম ছুটি ছন্দোবন্ধ_যাহাদের পরে নাম দেওয়া 
হয় পয়ার ও লাচাড়ি--তাহাদেরও পারচয় এখানে পাই |* পড়ার সম্ভবতঃ 
পদাকার ( পদ+ আকার ) কথা হইতে আসিয়াছে, যাহার| গান ও দোহা 
ইত্যাদির পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাবা এই ছন্দোবদ্ধে রচনা করিতেন । 
প্রাচীন পয়াবের সতিত সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়, 
বোধ হয় পাদাকুলক শব্দের সহিত পদ ইত্যাদি কথার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। 
স্মবহ্য এ সম্বন্ধে আমি জোর করিয়া কিছু বলতে চাহি না, সমস্তই আন্দাজ। 
লাচাড়ি- যাহার নাম পরে হইয়াছিল ত্ৰিপদী--যে লাচ বা নাচ হইতে উদ্ভুত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, নৃত্যকলার এক-ছু-তিন এই সঙ্কেতের সঙ্গে লাঙাড়ির 
বা ভ্রিপড়ীর স্পষ্ট মেপ রঠিয়াছে। প্রথমে এই পয়ার ও ভ্রিপদী একটু দীর্ঘতর 
ও টানা ছিল; পয়ার ছিল ৮+৮, আর ত্ৰিপদী ছিল ৮+৮+১২। 

ইহার পরের যুগে একটা নৃতন রকমের স্ৰোত দেখিতে পাই । মধাযুগের 
বাংলায় দেখি ক্ৰমশঃ যেন দীর্ঘ স্থরের বাবহার কমিয়া আসিতেছে। তাহার 
ফলে যে সমস্ত পদ্যবচনা আগে হয়ত ৮4-৮ এই সঙ্কেতে পড়া হইত, সেগুলি 
পড়। হইতে লাগিল = + ৭এ, এবং ক্রমে সেগুলি পড়া হইতে লাগিল, ৮-+-৬এ, 
তাহাই শেষে হইল পয়ারের বাধা নিয়ম | লাচাড়িও সেই ৮+৮+১২ হইতে 
্ন্বতর হইয়া দাড়াল ৮+৮+১*এ। এই যে একটা প্রবৃত্তিযাহার জন্য 
ক্রমশঃ প্রাচীন উচ্চারণের বাধা মাত্রাপন্ধতে উঠিয়া গেল, এবং বলিতে গেলে 
ক্রমে দীর্ঘস্থরের ঝাবহারই চলিয়া গেল--ইহার মধ্য আমাদের ভাষার ও সমাজের 





+ পর্লারের কাঠামো বহু পূৰ্ব্বে রচিত প্রাকৃত পছ পাওয়া যা ॥ বা 
ৰু পরিবুণমাণে; কিযরপণপদং 
অভিক্লহমাণো উৰগ্গিৰিং 
উড়,গণবক্ধ,তিমিরভৱে-- 
উদ্রদি চন্দ! গগনতলে (ভরত-নাটাশাস্ত ) 
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একট। বড় তথা লুক্লাত্মিত আছে বলিয়| মনে করি। সম্ভবতঃ ইহার রহস্য এখন 
পযন্ত উদঘাটিত হয় নাই । 

মধ্যযুগের বাংলায় এবং তাহার কিছু পর পব্যন্ত পদ্মার ও তিপদী বাংলা 
ছন্দেক্প বাহন ছিল। মধ্যযুগ হইতে ভারতচক্র্রের পূর্ব পধ্যন্ত মনে হয় যেন 
বাংলা ছন্দ প্রাচীন রীতির নিশ্চয়তার ঘাট হইতে ছাড়া পাইয়া অনিশ্চয়তার 
রাতে ভাগিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যেন ভার্তচন্দ্ৰের যুগে আর-একটা 
‘নিশ্চয়তার ঘাটে আসিয়। ভিড়িল। ততদিনে আবার একটা যেন নূতন পদ্ধতির 
স্থষ্টি হইয়াছে; এই রীতিতে সমস্ত অক্ষরই হ'ব, কেবল শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর 
দীৰ্ঘ ৷ ছন্দের ভিত্তি হইল পৰ্ব, এবং সাধারণতঃ সেই পর্ব হইবে আট মাত্রার । 
বাংলা হস্তলিপির কায়দা অস্থসারে মাত্রাসখযার আর হরফের সংখ্যার মিল 
হওয়াতে লোকে ভাবিতে লাগিল যে ছন্দনির্ণয় হয় হরফ্‌ বা তথাকথিত অক্ষর 
গণনা! করিয়া । এই ভুলের জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে একটু-আধটু অহ্বিধাও 
হইত, তাহ। ছাড়া চরণ যে ছন্দের মূল উপকরণ নয় এইটা না-বোঝার জন্য 
কখন কখন ৭ + ৭কে ৮+৬এর সমান ধরিয়া চালান হইত। 

ধ্বনির এ্রকোর সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্রের সমাবেশেই ছন্দ । এক্য তাহাকে দে 
প্রাণ, বৈচিত্ৰ্য তাহাকে দেয় বূপ। এক্যস্থত্র না থাকিলে পদ্থের ছন্দ হয় না, 
কিন্ত শুধু একটা! এক্যস্থত্র থাকাই ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহাতে ছন্দ হয় 
একঘেয়ে ও নিস্তেজ ছন্দের যে বিচিত্র ব্যৱনাশক্তি, প্রাণের রসকে রূপায়িত 
করিবার যে ক্ষমতা, কাব্যের বাণীকে কানের ভিতর দিয়া মন্দ প্রবেশ করাইবার 
যে শক্তি আছে,_তাহা! নির্ভর করে বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সমাবেশের উপর । 
কয ছন্দের ভাল, বৈচিত্ৰ্য ছন্দের হুব ॥ আধুনিক বাংল! ছন্দের একটা স্পষ্ট 
রীতি গড়িয়া উঠিবার পূৰ্ব্বে ব্ৰক্যের স্থত্ৰটাই ভাল নির্দিষ্ট ছিল না, স্বতরাং 
তখনকার দিনে পন্ঠরচনায় বৈচিত্র্য আনিবার কোন বিশেষ প্রয়াস ৰেখা যায় 
না। কি প্রকারে এক্য ও সৌষম্য বজায় থাকে সেই দিকেই কবিকুলের একান্ত 
প্রয়াস ছিল। যখন তথাকথিত বর্ণমাত্রিক বা হয়ফ্‌-গোনা ছন্দোবন্ধের রীতিটা 
স্পষ্ট হইল, তখন একট! নির্ভরঘোগ্য এক্যস্থত্ৰ পাইয়া ৰাংলার কবিকুল যেন 
হাফ ছাড়িয়া বাচিল। এই যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা "ছন্দ যেন পথ 
খুজিয়া খু।জয়| বেড়াইতেছিল, তাহার সেই প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সাৰ্থকতা 
দেখি ভারতচন্গ্ের কাব্যে । 

ভারতচন্দ্রের একট! সদাজাগ্রত ছন্দোবোধ ছিল বলিয়া শুধু ছন্দেন্স মধ্যে 


২২৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


এ্ক্যসাধন করিয়াই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ছন্দে 
অনোহারিত্ব বা বৈচিত্র আনার চেষ্টাও করিয্াছিলেন। একটু নৃতন সন্ধেতে 
চরণ গঠন করার চেষ্টা, নৃতন সংখ্যক মাত্রা দিয়া পর্ব তৈয়ার করার চেষ্টা তিনি 
কৰিয়া।ছলেন এবং কৃতকাৰ্ধাও হইয্াছিলেন : লঘু ত্রিপদী তাহার সময় হইতেই 
খুব বেশীভাবে চলিত হইয়াছে । কিন্তু এদিক্‌ দিয়া যে ছন্দঃস্পন্দনের বৈচিত্ৰ্য 
আনার বিষয়ে খুব সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
সেইজন্য তিনি একেবারেই পর্বের ভিতরে ধ্বনির স্পন্দন আনিবার চেষ্ট| করেন। 
তিনি সংস্কতে সুপণ্ডিত ছিলেন, স্থকৌশলে তিনি সংস্কতের অনুযায়ী দীৰ্ঘ স্ববের 
উচ্চারণ বাংলায় 'আনিবার চেষ্টা করেন, এবং অনেক স্থলে যে রকম সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাহার গভীর ছন্দোবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 
সব জায়গাতেই যে তিনি ক্ুতকাধ্য হইয়াছেন তাহ। বলা যায় না। স্থতরাং 
এই কারণে, হয়ত, বহুল পরিমাণে এ চেষ্টা তিনি করেন নাই। 'আর-একটা! 
নূতন ঢঙের ছন্দ তিনি বাংল! সাহিত্যে প্রচলন করেন__বাংলা গ্রাম্য ছড়ার ছন্দ 
হুইতে ৷ ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে, তজ্জন্য একটা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য দোলা অহুভব করা যায়। ইহার প্রতি পর্বে চার মাত্রা ও. 
ছুই পৰ্ব্বাঙ্গ। ইহার ইতিহাস সম্ভবতঃ ছন্দের সনাতন ধারার সহিত সংশ্রবহীন, 
অনাধ্যদের নাচ ও গানের তালের সহিত ইহার খুব মিল দেখা যায়, এবং 
বাঙালীর ছন্দোবোধের সহিতও ইহা বেশ খাপ খায়। আজও ঢাকের বাস্ডে 
ইহার প্রভাব দেখা যায়। ভারতচন্দ্র কিন্ত এই রীতি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা 
করেন নাই, বোধ হয় ইহার প্রাকৃত ও গ্রাম্য সংশ্ৰবের জন্য তিনি সাহিত্যে ইহার, 
ব্যবহারে সঙ্কুচিত ছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষা্ীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংলা ছনেও 
একটা! বিপ্রবের স্থচনা হইল । ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রেরই পদাক্ষ অনুসরণ করিয়া 
গিয়াছেন, যদিও ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতকটা জাতে তুলিবার কাজ তিনি 
করিয়াছেন তাহার পরে আসিল বৈচিত্রোর সন্ধানের যুগ । বাংলা ছন্দের 
স্বপ্নভঙ্গ হইল, নিঝরের মত সে বাহির হইয়া পড়িল। 

প্রথম কিছুদিন সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার একটু চেষ্টা হইয়াছিল । মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি মাঝে মাঝে কৃতকাধ্য হইলেও, এ ধরণের উচ্চারণ যে বাংলায় 
চলিবে না তাহা বেশ বোঝা গেল । তখন খুব বেশী করিয়া বোক পড়িল নৃতন 
নৃতন সক্ষেতে চরণ গঠন করার এবং নানা বিচিত্র নজজায় স্তবক গড়িয়া তোলার, 
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চেষ্টার উপর | পে চেষ্টার বোধ হয় চরম পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে । 
আমার ‘Rabindranath’s Prosody” প্রবন্ধে তাহার বিচিত্র চরণ ও সুবকের 
কথ! বলিয়াছি । এই চরণ ও শুবকের গঠনবৈচিত্রোর ভিতর দিয়াই আধুনিক 
বাংলা গীতিকাব্যের অহৃভূতির বাঞ্চন| হইয়াছে ৷ মধুহুদনের ‘ব্ৰাঙ্গনা’র বেদনা, 
“আত্মবিলাপে'র বিষাদ, হেমচন্দরের ‘ভারতসঙ্গীতোর উদ্দীপনা হইতে আরম্ভ 
করিযা রবীন্দ্রনাথের ‘পূরৰী’র আহ্বান পৰাস্ত এই বৈচিত্রো ধ্বনিত হইয়াছে । 
ইৈচিত্রা আধুনিক ছন্দে আনা হইয়াছে আরও ছুই-এক দিক্‌ দিয়া। হলন্ত 
অক্ষর বাংলায় দীৰ্ঘ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই হলন্ত অক্ষরে দীৰ্ঘ বলিয়া 
ধরার একটা প্রথা চালাইয়াছেন ৷ তাহার ফলে আধুনিক বাংলায় একটা বিশিষ্ট 
মাত্ৰাচ্ছনদ্দ চলিত হইয়াছে । ইহাতে পদ্য লেখা অনেকের পক্ষে সহজ হইয়াছে, 
এবং যুক্রবর্ণ যেখানেই আছে সেখানেই একটা দোল! বা তরঙ্গের স্থষ্টি হয় 
বলিয়া পর্ষের মধ্যেই একটা বৈচিত্ৰ্য আন৷ সম্ভব হইয়াছে । কিন্ধ এ ছন্দে লয়- 
পরিবর্তন নাই, ইহাতে গান্ধীধ্য বা উদাত্ত ভাব নাই, ইহাতে অমিতাক্ষর ছন্দও 
রচনা করা যায় না, কোন কম মুক্ত ছন্দও হয় না। ইহা গীতিকবিতার পক্ষে 
খুব উপধোগী । . . 
এতন্কিগ্ ছড়ার ছন্দ আজকাল উচ্চ সাহিতো বেশ চলিতেছে ৷ ইহাতে 
স্বালাঘাতের্ন পৌনঃপুনিকতার জন্য ছন্দে বেশ একটা ন্মাবর্তের স্ষ্টি হয়। 
সাহিত্যে ইহার বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট গৌরব আআছে। 
‘পলাতকা’র কবিতায়, ‘শিশু’র অনেক কবিতায় এই ধরণের ছন্দোবদ্ধ আছে। 
কিন্ত সব চেয়ে বড় যুগান্তর আনিলেন মধুস্থদন 'অমিত্রাক্ষরে। তিনি 
দেখাইলেন যে বাংলায় ছেদ যতির অহুগামী হওয়ার কোন আবশ্বিকতা নাই। 
ইহাই হইল তাহার অমিত্রাক্ষরের এবং মধুহুদনের গুরু Milton-এর blank 
ণ৮এ৪-এর আসল কথা। এইজন্য আমি তাহার 01890 ৮৬৮৪০কে বলি 
অমিন্ৰাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর--কারণ ঠিক কত মাত্রা বা অক্ষরের পর ছেদ 
আসিবে সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। এইখানে বাংলা ছন্দ প্রথম পাইল 
স্বেচ্ছাবিহারের ও মুক্তির স্বাদ । যতির নিয়মান্ুসারিতার জন্য অবশ্য একটা 
গ্ৰক্যস্থত্ৰ রহিযা গেল, কিন্ত ্রকোর রঙ ছাপাইয়! উঠিল বৈচিত্রের জ্যোতি । 
এই যে সন্ধান মধুসুদন দিয়া গেলেন তাহার এখনও শেষ হয় নাই। 
আধুনিক বাংল! ছন্দ একটা নিয়মের শৃঙ্খলা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বেচ্ছারুত 
ইবচিত্রোর মধ্যে অনুভূতির স্পন্দনকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা! করিতেছে। কিন্ত 





২৩০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


মধুস্থদনের অমিত্ৰাক্ষর যেন এক্যকে বড় বেশী বৰ্জ্জন করিয়াছে প্রথমতঃ এই 
রকম অনেকে মনে করিতেন। হেমচন্্র ও নবীনচন্দ্র ইহাকে অনেকটা নরম 
করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ আবার অমিতাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষর 
রাখিয়া এক অপক্ষপ ছন্দ চালাইয়াছেন, তাহাতে অমিতাক্ষরের ৰৈচিত্ৰাও আছে 
অথচ মিত্ৰাক্ষরজনিত একটাও কানে বেশ ধর! দেয়। ইহা এখন স্প্রচলিত। 
মধুস্থদন ছেদ ও যতিকে শিঘুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তির দিক্‌ দিয়া একটা 
বাধা ছাচ রাখিয়াছিলেন। অনেকে এই দোরোখা ছন্দ তত পছন্দ করেন না। 
সেইজন্ত গিরিশচন্দ্র আর-একটু অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন মাত্রার পর্ব দিয়! চরণ 
গঠন করিতে লাগিলেন, তবে প্রত্যেক চরণে প্ৰায়ই সমসংখাক পর্বব রাখিয়া 
একটা কাঠামো কতকটা বজায় রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দে ক্থার- 
এক দিক্‌ দিয়| গিয়াছেন। তিনি ৮+১* এই আঠার মাত্রার চরণকে ভিত্তি 
করিয়। মাঝে মাঝে অপূর্ণ বা খণ্ডিত পৰ্ব্ব যথেচ্ছ! বসাইয়াছেন, আবার কখন 
অতিরিক্ত শব্দ ঘোজন! করিয়া ছন্দের প্রবাহ ক্ষিপ্ৰ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে 
ছন্দের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া কৌশলে 
মিলের দ্বারা চরণপরস্পরার মধ্যে একটা বন্ধন রাখিয়াছেন। ভাববৈচিত্রা- 
প্রকাশের পক্ষে ইহ! খুব উপযোগী হইয়াছে । 

কিন্ত এ সমস্ততেই পন্যের নিয়মান্থপারী একটা কিছু একা রাখার চেষ্টা 
হইয়াছে । কাকে একেবারে বাদ দিলে হয় 17৩6 ৮৪759 বা মুক্তবন্ধ ছন্দ। 
তাহা বাংলায় তেমন চলে নাই । বোধ হয় সে জিনিষটা আমাদের রুচিসঙ্গত নহে। 
কেহ কেহ তুল করিয়া “পলাতকা'র ছন্দকে মুক্তবন্ধ বলেন । সে কথাটা ঠিক নয়, 
কারণ 'পলাতকা”য বরাবর সমমাত্রার ( চার মাত্রার ) পৰ্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। 

পন্যের বিশিষ্ট রীতিতে গঠিত পর্ব এবং পদ্ধচ্ছন্দের রূপকল্প উপরের 
সব রকম লেখাতেই পাই । তাহা ছাড়া ‘নাবার গস্ঠের ছন্দ আছে। তাহার 
এক একটি পর্ব এক একটি বাক্যাংশ, তাহাদের গঠনরীতি ভিন্ন, তাহাদের 
সমাবেশের রূপকল্পও অস্থরকম ৷ তবে কি ভাবে এই গগ্ধচ্ছন্দে পছ্ছের রূপকল্প 
আনা যায় তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়,_রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা’য়।* 





7 কলিকাত| বিদবৱিভ্ালক বাহিত সিভি অধিবেশনে ই কান, ১৩৪৪ তারিখে 
আদ্ৱ বৰুতা হইতে ভক্কৃত । 


A 





বাৎলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান 


রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কবিপ্রতিভা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগাস্তর 
আনিয়াছে। ছন্দের সম্পদে আজ বাংলা বোধ হয় কোন ভাষার চেয়েই হীন 
নয়, যেকোন ভাব বা প্রেরণা আন্ত বাংলায় ঠিক যোগ্য ছন্দে প্রকাশ কর! 
সম্ভব। এমন কি যেখানে ভাব হয়ত শ্বীণ, ভাষা দুর্বল, সেরূপ ক্ষেত্রেও শুধু 
ছন্দের গ্ৰশ্বযাই বাংলা কবিতাকে এক অপরূপ শীতে মণ্ডিত করিতে পারে। 
বাংল! ছন্দের এই বিপুল গৌরব, চমৎকারিত্ব, বৈচিত্র্য ও অপরূপ ব্যঞ্জনাশক্ষি 
বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারই স্থষ্টি। অবস্তা এ কথা সত্য যে 
রবীন্দ্রনাথই বাংলা কাবোর ইতিহাসে একমাত্র গুণী বা মৌলিক প্রতিভাশালী 
ছন্দঃশিল্পী নহেন। তাহার পূর্বেও অনেকে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, 
বিশেষতঃ মধুস্থদন অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ সবি করিয়া বাংল৷ ছন্দের ইতিহাসে 
সৰ্ব্বপেক্ষ৷ সার্থক বিপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মত এত 
বহুমুখী এবং এতাদৃশ নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা আর'কাহারও ছিল কি 
না সন্দেহ। ছন্দে তাহার প্রতিভার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দানের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল : 

(১ ) আধুনিক বাংলা ছন্দের একটি প্রধান রীতি--আধুনিক বাংলা 
মাত্রাচ্ছন্দ ব| ধ্বনিপ্ৰধান ছন্দ রৰীজ্জনাথেরই স্ষ্টি । ‘মানসী’ কাব্যে রবীজ্নাথ 
প্রত্যেকটি হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্মিক ধরিয়া ছন্দোরচনার যে বিশিষ্ট রীতি 
প্রবর্তন করিলেন, তাহা অবিলম্বে সর্বব্জনপ্রিষধ হইয়া উঠিল এবং বাংল! ছন্দের 
ইতিহাসে এক নূতন ধার! প্রবাহিত হইল । আজ এই খারাই বোধ হয় বাংলা 
ছন্দে সর্বাপেক্ষা প্রবল । এই রীতির বিস্তৃত পরিচয় পূর্বের দেওয়া হইয়াছে । 

এক প্রকারের মাত্াচ্ছন্দে বাংল! কবিতা রচনা! পূর্বেও কর! হইয়াছিল। 
বৈষ্ণব কবিরা এবং পরে আরও কোন কোন কবি এরূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন ৷ 
কিন্ত তাহারা সংস্থতের মাত্ৰাই বাংলায় চালাইবাঁর চেষ্ট। করিয়াছিলেন । যেখানে 
তাহারা হুবহু সংস্তের অন্তসরণের চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাহাদের রচনা 
কুত্িমতাহষ্ট ও ব্যৰ্থ হইয়াছে; আর যেখানে তাহাদের প্রশ্নাস সার্থক হইয়াছে 
বলা যায়, সেখানে তাহারা স্থানে স্থানে মাত্র সংস্কৃত মাত্ৰাপদ্ষতির অস্থসরণ 


* = ষ্ট 


২৩২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


করিয়াছেন, অনেক স্থলে সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন ৷ রবীন্দ্রনাথের 
অতুলনীয় প্রতিভাই বাংলার নিজস্ব মাত্ৰাবৃত্ত ছন্দের রীতি আবিষ্কার করিয়া 
বাংল! কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । 

( ২ ) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ পূর্বের ছড়াতেই বা তজ্জাতীয় কোন হালকা 
রচনায় ব্যবহৃত হইত। রবীন্রনাপ এই ছন্দে গুর্লগভ্ভীর কবিতাও রচনা 
করিয়াছেন। পূৰ্ব্বে এই ছন্দে কেবল পূণ চতুষ্পৰ্ব্বিক বা দ্বিপরৰ্ব্বিক চরণের 
বাবহার ছিল, রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে পূর্ণ ও অপূর্ণ দ্িপর্বিিক, ত্রিপর্কিক, 
চতুষ্পর্ধিক ও পঞ্চপর্ব্মিক চরণও রচনা করিয়াছেন ( "খেয়া", ‘পলাতকা’, 
এক্ষণিকা' ইত্যাদি দ্রষ্টবা )। 

(৩) তনপ্রধান ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যুক্তাক্মর ব্যবহারের অপূৰ্ব্ব কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। পূর্বে প্রায় প্রত্যেক কবিই যুক্তাঁক্ষর ব্যবহার করিতে গিয়া 
মাঝে মাঝে ছন্দের সৌষমা নষ্ট করিতেন, এ দোষ ববীন্দ্রনাথের রচনায় 
অতি বিরল। 

(৪ ) রবীন্দ্রনাথ বহুপ্ৰকাৱের ন্তবক উদ্ভাবন করিয়া বাংলা ছন্দের 
সমৃদ্ধি ‘বৃদ্ধি করিযাছেন। তাহার সুষ্ট শ্তবকগুলি যেমন নিজস্ব 8) ও ছন্দে 
গারীয়ান, তেমনই বিশেষ বিশেষ ভাবের বাহন হইবার উপযুক্ত। তিনিই 
দেখাইয়াছেন যে বাংল! ছন্দের মূল প্ৰকৃতি অনুধাবন করিতে পারিলে বাংলায় 
নব নব সুবক রচনা করা চলিতে পারে, কয়েকটি বাধ! ত্বকের গণ্ভীর মধ্যে 
আবদ্ধ হয়া থাকার কোন 'আবশ্বিকতা নাই । স্ুবকই যে একটা বিশিষ্ট ভাব 
ও উপলব্ধির প্রতীক হইতে পারে, তাহার গঠনকৌশল ও গতিই যে একটা 
বিশিষ্ট কস্ভূতির স্থোতন| করিতে পারে, তাহা রবীন্্রনাথই প্রমাণ করিয়াছেন। 
তাহার উদ্ভাবিত অনেক স্তবকই এখন বাংলা কাব্যে খুব চলিতেছে । 

চতুৰ্দ্দশপশদী কবিতা ( সনেট্‌ ) ও তজ্জাতীয় কবিত| রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ 
অনেক নৃতনত্ব আনিয়াছেন | সনেটের মধ্যে মিত্রাক্ষর ও ছেদ বসাইবার রীতির 
নানা বিপর্যয় করিয়াছেন, চরণের ও পর্বের দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, 
চরণের সংখ্যাও সৰ্ক্সদ| চতুৰ্দশ রাখেন নাই । চতুদ্দশপদী কবিতার যে সহজ 
সংস্করণ এখন প্রচলিত, রবীন্দ্নাথই তাহার প্ৰবৰ্দ্ধকক। আঠার মাত্রার চরণ 
লইয়া.সলেট রচনা ও তাহার কাহি ( ‘নৈবেদ্য’, ‘চৈতালি’ ইত্যাদি জষ্টব্য ) । 

(৫) প্ৰাচীন দ্বিপদী, ত্ৰিপণী ইত্যাদিতে আবদ্ধ না থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ 
নানা নূতন ছাচের চরণ ব্যবহার ও প্রচলন করিয়াছেন ৷ বাংল! ছন্দের উপকরণ 
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যে পৰ্ব্ব এবং পর্বের ওজনের সাম্য বজায় রাখিয়া যে নানা বিচিত্র সক্ষেতে চরণ 
রচনা করা যায়, তাহা রবীন্দ্রনাখই প্রথম সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেন। চরণের এই 
গঠনবৈচিত্ৰা যে ভাবের বৈচিত্রোর যোগ্য বাহন হইতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ 
‘দেখাইয়াছেন । 

চতুপ্পর্্মিক চরণ, নব নব পরিপাটার ত্রিপদী, আঠার মাত্রার চরণ ইত্যাদির 
বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বহ সমধিক । 

(৬) বিলম্বিত লয়ের ছয় মাত্রার পৰ্ব্ব এখন বাংলা কাবোর প্রধান বাহন, 
এই পর্বের বহুল ব্যবহার ও প্রচলন রবীন্দ্রনাথই প্রথম করিয়াছেন। আমাদের 
সাধারণ ৰুখোপকথনের ভাষার এক একটি বাক্যাংশ যে প্রায়শঃ ছয় ষাত্রারই 

কাছাকাছি হয়, ইহা রবীন্দ্রনাথ প্রথম লক্ষ্য করেন এবং এই ৮১১ ভিত্তিতে 
এই নব ছন্দ গড়িয়া তুলেন। 

পঞ্চমাত্রিক ও সপ্তমাত্ৰিক পর্বের বিশিষ্ট গুণ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের 
যথোচিত বিস্তৃত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেন । ূ 

(৭) রবীন্দ্রনাথ এক প্রকার অভিনব অমিতাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন। 
ইহাতে মিত্রাক্ষর বা মিলের ব্যবহার থাকিলেও, ছেদ ও সুতির অবক্লান এবং 
গতির দিক্‌ দিয়া ইহা মধুস্থগনের অমিত্রাক্ষরের অশুস্কপ । তবে তিনি মধুস্থদনের 
স্তায় ছেদ ও যতির একান্ত বিয়োগ ঘটান নাই, পর্কোর মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়াছেন, 
কিন্ত ৰতট! সম্ভব কোন প্রকার ( হ'ব ৰা দীর্খ ) ষতির সহিত ছেদের মিলন 
ঘটাইয়াছেন । 

প্রথমতঃ চৌদ্দ অক্ষরের এবং পরে আঠার অক্ষরের চরণে তিনি এই 
ছন্দ রচনা করিয়াছেন (“সোনার তরী,’ “চিত্রা, “কথা ও কাহিনী’ ইত্যাদি 
অ্ষ্টব) )। 

(৮) রবীন্দ্রনাথ অনেক সমস্থ মুক্তবন্ধ ছন্দে পদ্য রচনার প্রয়াস 
ককিয়াছেন। তাহার এই প্রয়াস ও পরীক্ষার ফলে তিন প্রকারের অভিনব 
ছন্দোবন্ধ তিনি পন্তে প্রচলন করিয়াছেন = 

(ক) 'পলাতকা*র ছন্দ, (খ ) “বলাকা"র ছন্দ, (গ) মিত্ৰাক্ষরবর্জ্জিত 
বলাকা-ছন্দ। এই তিন প্রকার ছন্দের পরিচয় পূৰ্ব্বে এক অধ্যায়ে ( “বাংলা 
সুক্তবন্ধ ছন্দ’ ) দেওয়া হইয়াছে । 

(৯) তিনি ‘লিপিকা’ ইত্যাদি রচনায় ৮০৪-৪০ অৰ্থাৎ গদ্যের পছ 
লইয়া পদ্যের গঠনরীতির আদর্শে ছন্দোবন্ধের পথ দেখাইয়াছেন। 


- ভি 


২৩৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্ৰ 


ৰ 

পরে 'পুনশ্চ', “শেষলপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি গদ্যে পদ লইয়া সম্পূর্ণ 
মুক্তবন্ধ ছন্দের আদর্শে কবিতা লিখিয়া বাংলায় যথাৰ্থ গদ্ধ কবিতার প্ৰবৰ্ত্ধন 
করিয়াছেন। গগ্চকবিতা আজকাল বাংলায় স্বপ্রচলিত । 

(১০) তন্তিন্র রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আনুযঙ্গিক নানাবিধ অলঙ্কার অজ 
মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বাংল! ছন্দকে অপরূপ সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়াছেন । 
অন্থপ্রাস, মিত্রাক্ষর, স্বরের ঝঙ্কার, ব্য্কনবৰ্শের নির্দোষ, গতির লালিতা, শব্দ- 
সমাবেশের সৌষমা, ধ্বনির অপূর্ব্ব বাঞ্চনাশক্ক্ি ইত্যাদি নান! অলঙ্কাবে তাহার 
ছন্দ সমৃদ্ধ । এত বিবিধ এশ্বধ্যশালী ছন্দ সাহিতোর ইতিহাসে আর কেহ রচনা, 
করিয়াছেন কি-না সন্দেহ | * 


* এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা! মৎপ্ৰলীত Studies in Rabindranath's Prosody 
(০ of the Department of TLetere, Cel. Univ., Vol. XXX) এবং Studies 
লচ the Rhythm ০} Bengali Prose and Prose Verse (Touroal of the Departivent of 
৯1০০ Cal. Univ, Vol. XXXIT) নামক প্রবন্ধত্বরে কর! হইয়াছে। 








ক. 





ছন্দে নুতন ধার! 


(ক) 

প্রত্যেক দেশেই কাবোর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কাব্যে 
নূতন করিগা একট! প্রেরণ! আসে, যখনই কাবা যথাৰ্থ রসে সন্গীৰিত হয়, তখনই 
ছন্দেও একটা! নৃতন প্রবাহ দেখা! হায়, কবির বাণী নব নব ছন্দের তরঙ্গের 
দোলায় আত্মপ্রকাশ করে। ছন্দ কাব্যের একটা আকস্মিক বাহন মাত্র নহে, 
ছন্দ কাবোর মূৰ্ত কলেবর । কবির অহভূতির বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহার 
স্বাভাবিক প্রকাশের অৰ্থাৎ ছন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । কবির “brains beat 1060 
1) .6101,"---ছন্দের তালে তালেই কবির মনে ভাব ও চিন্তার লহরী জাগ্রত হয়; 
এইজন্যাই রবীন্দ্রনাথ বলিতেন মে, তাহার মনে প্রথমে একট। নূতন হুর আসিয়া 
দেখ! দিত, তাহার অস্থসরণে পরে আসিত সেই স্থরের স্মসুরূপ কথা ৰ! গান। 
এই কারণেই দেখিতে পায়! যায় যে, প্রত্যেক খাটি কৰিই ছন্দের ইতিহাসে 
একটা নৃতন পর্বের হুচন৷| করেন। যাহার নিজস্ব সম্পদ্য আছে গে কখনও 
‘পরের সোনা কানে’ দেয় ন1 যাহার নিজস্ব বাগ্বিভূতি আছে লে পরের 
কথ। ও বাধা বুলির অন্থকরণ করে না; যে কবির অস্তঃকরণে যথার্থ প্রেরণার 
আবির্ভাব হয়, সে পূৰ্ব্ব-প্ৰচলিত ছন্দের অঙ্থবর্্ুন করিতে স্বভাবত:ই একটা 
অন্থবিধ| বোধ করে, তাহার 

“নৃতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 
ভর! আনন্দে ছুটে চলে যায় ।” 

উনবিংশ শতান্দীর মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে যে নবষুগের সুত্রপাত, সেই 
যুগের বাংল! কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এ কথার সত্যতা প্রতীত 
হয়। যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি এই যুগে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহারা 
প্রতোকেই বাংলা ছন্দে নৰ নব রীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে 
আসিলেন মহাকবি মধুস্থদন,__নবধুগের নৃতন ভাব ও আনুর্শের মূৰ্ত্ত বিগ্রহ । 
তাহার পুর্বব-স্থরিগণের মধ্যে ছন্দঃশিল্পী অনেক ছিলেন,_বৈষ্ণব মহাজনের 
ছিলেন, ভারতচন্দ্র ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন ৷ কিন্তু মধুস্থদনের নিজস্ব-প্রতিভা 
পূৰ্থ্ম কবিগণের প্রদশিত পথ অস্থসরণ করিল নূনা, ভাগীরণীর মত তন একটা) . 


© 


২৩৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 


ছন্দের খাত কাটিয়া সেই পথে অগ্রলর হইল | মধুস্থদনের অমিত্ৰাক্ষরের বিচিত্র 
সৌন্দৰ্খো বাংল! ছন্দ মহীষান্‌ হইল, ছেদ ও যতির স্বাধীন গতির রহস্য আবিষ্কৃত 
হওয়ার ফলে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে নব নব ধারার স্থত্রপাত হইল। বিদেশী 
সনেট বাংলার মাটিতে উপ্ত হইয়া চতুরদ্দশপদী কবিতাক্কপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। 
ব্রজাঙগ্নার হৃদয়োচ্ডাসে নূতন ধরণের গীতিকবিতার সম্ভাবনা দেখা দিল। 
মধুস্থদনের পরে আসিলেন হেমচন্দ্ৰ ও নবীনচন্দ্ৰ । মধুস্থদনের অপূৰ্ব মৌলিকতা 
ও যুগান্তকারী প্রতিভ| ইহাদের কাহারও ছিল না, কিন্তু বাংল! ছন্দের ক্ষেত্রে 
নব নব পরীক্ষা ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা ইহাদের ছিল। মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের 
সহিত সনাতন ছন্দের রীতির সামঞ্চস্থ ঘটাইবার প্রশ্বাস উভয়েই করিয়াছিলেন, 
এবং অমিত্রাক্ষরের দুই-একটা নৃতন ঢঙ্‌ প্রত্যেকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 
নানাভাবে স্তবক্গগঠনে বৈচিত্ৰ। আনিগা বাংলার কাব্যের বাঞ্জনাশক্তি উভয়েই 
বন্ধিত করিয়াছিলেন। এতন্তিন্স হেমচন্দ্ৰ ছড়াৱ ছন্দ বাঙ্গকাব্যে ব্যবহার করিয়া 
কুতিত্ব দ্েখাইঝাছিলেন এবং দশমহাবিস্ধা প্রভৃতি কাবে দীর্ঘস্বরবহুল ছন্দো- 
রচনায় অসামাস্ত প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার পর 
গিরিশ খোষ মধুস্থুদনের অঅমিত্রাক্ষরের মূলতব্ব অবলঙ্বন করিয়া বাংলায় নাটা- 
কাব্যের যোগ্য বাহুন--'গৈক্মিশ ছন্দে'র প্রবর্তন করেন। * রবীন্দ্রনাথের 
বিষয়ে কিছু বলাই বাহুলা । আধুনিক বাংলা মাত্রাচ্ছন্দের প্রবর্ন, গম্ভীর বিষয়ে 
‘ছড়ার ছন্দ বাঁ শ্বাসাাতপ্রধান ছন্দের ঠোগ, স্মমিত্রাক্ষরের চাল বজায় রাখিয়! 
তাহাতে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার, অমিত্রাক্ষরের মূলনীতির সম্প্রসারণ করিয়া 
“বলাক্া’ ছন্দের উদ্ভাবন, নব নব রীতিতে চরণ ও স্তবকরচনা, গছ্া-কবিতার 
প্রবর্তন ইত্যাদি নানা উপায়ে তিনি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগাস্তর 
আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের *রে আসিলেন “ছন্দের যাদৃকর"-_সত্যোন্দ্রনাথ। 
খুব ক্মভিনব ও মৌলিক দান তিনি হয়ত করেন নাই, কিন্তু নানা কলাকৌশলে 
বাংলা ছন্দের মূলতব্গুলির বিচিত্র ব্যবহার করিয়া! তিনি যেন ছন্দের ইন্দ্ৰকাল 
রচনা! করিয়| গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে নজক্ষল ইস্লাম প্রভৃতি 
কবিপণও ছন্দে নিজস্ব প্রতিভা ও নব নব ধারা-প্রবৰ্ত্তনের ক্ষমত| অল্লাধিক 
পরিমাণে প্রদর্শন করিয়াছেন । 





৯ স্তৰত: এই হন্দের প্ৰথম প্রয়োগ গিন্লিশচন্দ করেন নাই, তবে তিনিই হহার বহুল 
প্রয়োগ ও প্রচার করিক্সাছিলেন। 


ভি - 


ছন্দে নূতন ধার! ২৩৭ 


(খ) 

অতি আধুনিক বাংল! কাব্যের ছন্দে একটা মামুলি-আন! আসিয়া পড়িয়াছে ৷ 
“নব-নব উন্মেষশালিনী’ ক্ষমতার বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া! ছুক্ষর। অবশ্য 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে থে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আধুনিক বাংল! কাব্য 
ছন্দের সৌষম্য ও লালিত্যোর দিক্‌ দিয়া যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তদ্রেপ পূর্বে 
কখনও করে নাই । ইহা যুগ যুগ ধরিয়া বহু কবির সাধনার ফল, প্রগতির 
যথাৰ্থ পরিচন্ন। কিন্ত সেই অগ্রগতির স্রোত যেন স্তিমিত হইয়াছে, ছন্দঃ- 
শিল্পীদের মধ্যে ‘এহ বাহু, আগে কহ আর’ এই ভাবটা বিশেষ লক্ষিত হইতেছে 
না। ইংরাজি সাহিত্যে কবি পোপের প্রভাবে এক সময়ে এই অবস্থা 
আপিয়াছিল। পোপের কাব্যে ইংরাজি ছন্দ এক দিক্‌ দিয়া চরম উৎকধ লাভ: 
করিয়াছিল, সে সময়ে প্রায় সমস্ত লেখকই মনে করিতেন যে, ইংরাজি ছন্দের আর 
কোন বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়, পোপের অস্থসরণ করাই ছন্দে চরম সার্থকতা । 
ফলে পোপ-প্রদণিত পথে 905 ৯৮৭ 187০সহযোগে কবিতা রচনা চলিতে 
লাগিল। জোত না থাকিলে জলাশয়ের যেরূপ ছুদ্দশা হয়, ইংরাজি ছন্দে ও 
কাব্যে তদ্ৰূপ দুর্দশা দেখা দিল। বাংলা কাব্যেও বর্তমানে প্রায় সেই অবস্থা; 
ছন্দ কবির নিজস্ব উপলব্ধির অভিব্যক্তি না হইয়া মাজ অসুকরণ কৌশলের 
পরিচয় হইয়া দাড়াইয়াছে। আজকাল অনেক কবি আছেন খাহাছের রচনা 
আপাতদৃষ্টিতে, অস্ততঃ ছন্দোলালিত্য বা পদগৌরবের দিক্‌ দিয়া, অনবন্ধ বলিয়া 
মনে হইতে পারে । কিন্তু তবুও সে সব কবিতা মনে রেখাপাত করে না, স্থায়ী 
রসের সঞ্চার করে ন|। কারণ, এ সব রচনা কারিগরের ছাচে-ঢালাই পুতুল মাত্র, 
শিল্পীর মৌলিক উপলব্ধির মূর্ত প্রকাশ নহে। তাই এ সমস্ত কবিতার ছন্দে 
অনুকরণের কৌশলই আছে, সৃষ্টির গৌরব নাই । 

কাব্যচ্ছন্দে এই গতাঙ্ছগতিকতার জ্ঠ$ই আজকাল অনেক ‘সহৃদয়’ লেখক 
গন্থ-কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। গদ্য-কবিতা সন্ধে এ প্রসঙ্গে কোন 
আলোচনা না করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে, সে গদ্য অন্ততঃ পন্থ নহে। 
গগ্য-কবিতা যে-কোন কালে পদ্ধকে আসনচ্যুত করিতে পারিবে, ভাহাও মনে 
হয় না। কারণ পদ্ধের ব্যৱনার যে বৈশিষ্ট্য আছে, উৎকৃষ্ট, গন্ধ কিংবা গদ্চ- 
কবিতার তাহা নাই ৷ সহৃদয় কৰিপ্রভিভাশালী লেখকেরা যে পদ্যচ্ছন্দে না 
লিখিয়া গন্চচ্ছন্দে লিখিতেছেন, তাহাতে প্রচলিত পদ্ধচ্ছন্দের অঙ্গুগযোগিতা 
এবং নব নব ছন্দের আবস্তকতাই প্রমাণিত হইতেছে । 





২৩৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এই মতামতগুলি সাধারণভাবে প্রযোজা । কয়েকজন আধুনিক লেখক যে 
পদ্চচছন্দে স্বকীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই এমন নহে। দৃষ্টান্তন্বকূপ শ্ৰীযুক্ত 
“প্রেমেহ্র মিজ, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বহু ও ইমান্‌ স্বভাব মুখোপাধ্যায়ের নাম করা 
যাইতে পারে। আরও ছুই চারিজনের নামও নিশ্চয় করা সম্ভব। ইহাদের 
ছন্দঃশিল্পের ওণগ্ৰাহী হইয়া স্বীকার করিতে হইবে বে, আধুনিক বাংলা কাব্যের 
ছন্দে এখন একটানা ভাটা চলিতেছে ৷ ছন্দঃস্ুরধুনীতে এখন নূতন করিয়া 
জোয়ায় আসিবার এবং নব নব ধারায় সেই স্থরধুনীজোত ‘অজস্র সংস্ৰবিধ 
চরিতার্থতায়’ প্রবাহিত হুইবার সময় আসিয়াছে । 


(গ) 


বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্ৰতি অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে 
‘ছন্দে নূতন ধার! প্রবন্ঠিত হয় নাই। ছন্দে নৃতন ভঙ্গী বা রীতি আনিতে পারেন 
প্রতিভাশালী কবি আপন কাবাস্থষ্টির দ্বারা, ছন্দের আলোচনাতেই তাহা সম্ভব 
হয় না। * তবে কোন্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়া প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্গিত করা যাইতে 
পারে, হয়ত কোন প্রতিভাসস্পন্ন কবির শক্তির স্দুরণের পক্ষে এই ইঙ্গিত কিছু 
সহায়তা করিতে পারে। 


(১) দীখস্বরবহুল ছন্দে রচনা। 
বাংলায় কোন মৌলিক স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। তজ্জন্ত বাংলায় যে 
সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী ইত্যাদি ছন্দের অহৃক্তপ ছন্দংস্পনান স্থষ্টি কর! যায় না, 
তাহা স্বয়ং সত্যেন্সনাথও স্বীকার করিয়াছেন ৷ বাংলায় সংস্কৃতের হুবহু অঙ্তুকরণ 
কলি ধাহারা ছন্দে হনব ও দীর্ষের সমাবেশ করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা 
্সরুতকাধ্ায হইয়াছেন ও হইবেন । তবে ভারতচন্তৰ, হেমচন্দর, দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় যেরূপভাবে সুকৌশলে মৌলিক দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ 
করিয়াছেন, সেইভাবে দীর্ঘস্বরবহুল ছন্দের সৃষ্টি তইতে পারে । পর্ব ও 
পৰ্ব্বাঙ্গের স্বাভাবিক বিভাগ বজায় রাখিতে হইবে; পৰ্ব্বের মোট মাত্রাসংখ্যার 
একটা মাপ স্থির রাখিতে হুইবে; কোন পৰ্ব্বাঙ্গে একাধিক দীঘ স্বর থাকিবে না, 
কিংবা কোন পর্বে উপযুযপরি দুইটির বেশী দীর্ঘ স্বর থাকিবে না; পর্বান্দের 
-- অন্যান্য অক্ষরগুলি লঘু হইবে। মোটামুটি এই নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 





ছন্দে নূতন ধার! ২৩৯ 
রচনা করিলে বাংল! ছন্দে দীব শ্বরের বহুল ব্যবহারের জন্য একটা চমৎকার 
ছন্দস্পন্দন পাওয। যাইতে পারে। এই সম্পর্কে শীযূত দিলীপকুমার রায় 
প্রমুখ কথেকজন লেখকের প্রস্থাস উল্লেখযোগ্য । কিন্তু বাংলা ছন্দের কয়েকটি 
মূল তত্ব সম্পর্কে অনবহিত হওয়ায় তাহাদের প্রস্থাল সৰ্ব্বদা সার্থক হয় নাই এবং 
তাহাদের চেষ্টায় নৃতন কোন কাব্যধারা প্রবপ্তিত হয় নাছ। 

যাহা হউক, কোন হুকৌশলা ছন্দঃশিল্পী এইভাবে বাংলা কাব্যে ব্রজবুলির 
ছন্দ, হিন্দী চৌপাই প্রভৃতির অস্তরূপ ছন্দ চালাইতে পারেন ৷ সংস্কতের জাতি, 
গাথা, গীতি, আধ প্রভৃতি ছন্দের অন্থলরণও অনেকটা সম্ভব। তবে সংস্কতে 

বে সব ছন্দে উপধযুপরি বহু দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ আছে এবং যে সব ছন্দে পর্ব ও 
পৰ্ব্বাঙ্গের অথঘান্থী বিভাগ সম্ভব নয়, সে সব ছন্দের স্পন্দন বাংলায় স্থষ্টি করা 
সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, সত্যেজ্্ৰনাখও এরূপ চেষ্টায় রুতকাধ্য 
হন নাই । সংস্কৃত ছন্দের অন্ধ অস্ভুকরণ ন! করিয। যদি ছন্দঃশিল্পীরা দীর্ণস্বরবহুল 
নূতন নৃতন ছন্দোবদ্ধ বাংলায় প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন তবেই তাহাদের চেষ্টা 
সাথক হইবে। 

(২) স্বাসাত্াতপ্রধান ছন্দ ( বা ছড়ার ছন্দ ) । ৰণ 

স্বাসাঘাতপ্ৰধান ছন্দ বাংল। কাব্যের একটি সুপ্রাচীন "ধার৷। অনেকে 
ইহাকে ইংরাজি ০c০ntখl 7১৬$০৪-এর প্রতিক্ূপ মলে করেন। কিন্ত একটু 
পরীক্ষা করিদ্বা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ মনে করার কোন 
সঙ্গত যুক্ষি নাই । বাংল৷ ছন্দে অক্ষরবিশেষের উপর স্বাসাঘাত আর ইংরাজির 

৯০০০০৮ এক নহে; উভয়ের প্ররুতি, অবস্থান পৃথক্‌। ইংরাজি accentual 
etre আর বাংল! শ্বালাঘাতপ্রধান ছন্দের ছাচও বিভিন্ন। ইংরাজি ছন্দ 
অন্থকরণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বস্তুত: আধুনিক মান্জাচ্ছন্দেই হইয়াছে। 

বাংল! শ্বালাঘাতপ্ৰধান ছন্দে বৈচিত্রা কম, কাঠাম বাধা । প্রতি পর্বে 
চার মাত্রা ও ছুই পৰ্ব্বাঙ্গ। অন্য কোন ছাচে এই ছন্দকে ঢালা যায় কি-না তাহা 
ছন্দঃশিল্পীর! পরীক্ষা করিয়! দেখিতে পারেন। 

(৩) নূতন মাত্রাবৃত্ত। 

যে মাত্রাচ্ছন্দ আধুনিক বাংলা কাব্যে চলিতেছে, তাহা "রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
প্রবর্তন করেন। এই ছন্দে “এ”, ‘ও’ এবং অন্যান্য যৌগিক স্বরধ্বনিকে হুই মাত্রা 
এবং মৌলিক স্বরধ্বনিকে এক মাত্রা বলিষ্বা ধরা হয়। তন্তিত্ ব্যঞ্নাস্ত অক্ষর- 

-ধ্বনিকেও দুই মাতা ধরা হয়। 


* ভি 


২৪০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এইক্ূপ মাত্ৰাবিচারে আমাদের কান এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ছন্দের 
মাত্রাবোধ অনেক পরিমাণে প্রথা ও অভ্যাসের উপর নিভর করে, কেবল শুদ্ধ 
কালপরিমাশের উপর নির্ভর করে না। এ কথা৷ কেবল বাংলা ছন্দে নহে, 
সমস্ত ভাষার ছন্দেই খাটে। যঙ্থের সাহাষো অক্ষরের ধ্বনির মাপ লইলে দেখ! 
বাইৰে যে, সমস্ত ছুই মাত্রার অক্ষর পরস্পরের সমান নহে, সমস্ত এক মাত্রার 
অক্ষর পরস্পরের সমান নহে এবং ছুই মাত্রার অক্ষরের উচ্চারণে সৰ্ব্বদ| এক 
মাত্রার অক্ষরের দ্বিগুণ কাল লাগে না। বস্তুত: সভ্যাস ও প্রথার উপরই 
মাত্রানির্ণর নির্ভঃ করে, সেই কারণেই প্রাচীন পৰারাদি ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি 
ত্যাগ করিয়া নূতন মাত্রাপন্ধতি অবলম্বনপূৰ্ব্বত ছন্দের নৃতন এক ধারার প্রবর্তন 
কর। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমে লোকে ইহাকে কুঞ্জিম 
বলিলেঞ্জ সেই ক্ত্রিমই এখন স্বাভাবিক বলিয়া গণ) হুইৱাছে। কোন প্রতিভা- 
সম্পন্ন কবির পক্ষে অপর কোন পদ্ধতিতে মাত্রাবিচার করিয়া আর-এক প্রকার 
মাত্রাচ্ছন্দ প্রবর্তন করা সন্তব হইতেও পারে। 

ক্রতবোধে আছে, “বাজনকাদ্দমাত্রকম্ | এই স্থত্র শন্কসরণ করিয়া 
সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন বে, অন্ততঃ শ্বাসাথাতপ্ৰধান ছন্দে হলন্ত অক্ষরকে 
দেড় মাত্রা ঝলিয। হিসাব করা উচিত | অবশ্য এই হিসাব প্রচলিত ছন্দে, 
এমন কি শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দেও সৰ্ব্ব খাটে না। কিন্তু এই ইঙ্গিত গ্রহণ 
করিয়া কি নৃতন এক প্রকারের ছন্দ প্রচলন করা যায় না? অন্ততঃ পাশাপাশি 
দুইটি হলস্ত অক্ষরযোগে তিন মাত্রার সমান হইবে, এই প্রথা খুব সহজেই 
চলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পদ্ারজাতীয় বা তানপ্রধান ছন্দ ও 
চলিত মাত্রাচ্ছন্দের বাবধীন কমিক্বা আসিবে এবং বোধ হয় ছন্দে সাধারণ 
উচ্চারণের অন্থবর্তন করা সহজ হইবে । 

এতন্তিত্ন আর-এক ভাবেও নৃতন মাত্রাচ্ছন্দ স্থষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে। 
সমস্ত স্বরাস্ত অক্ষরকেই হ'্ব এবং কেবল বাৱনান্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়া ও ছন্দো- 
রচনা চলিতে পারে | বাঙ্গলায় ‘বৰ’ বা ‘ও’ স্বভাবতঃ দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না, 
সুতরাং এ প্রথা সহজেই চলিতে পারে । 

(৪) বর্তমান যুগে বাংলা কবিতায় লয়ের পরিবর্তন বড় একটা দেখা যায় 
না। 'আগাগোড়াই একটা কবিতা কোন একটা বিশেষ ঢঙে লেখা হয় । এমন, 
কি তাঁনপ্রধান বা পছারজাতীয় ছন্দে ধ্বনির সহিত মাত্রার সামঞ্রস্ত রাখার অজন্তা 
একটু অবহিত হওয়| আবশ্যক বলিয়| আজকাল এই জাতীয় ছন্দও একটু. 





) 





ছন্দে নু ধারা * ২৪১ 


অক্লচিকর হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক মাত্রাবৃতের বাধা হিসাবই লোকপ্ৰিয় হইয়া 
উঠিঘাছে। ছড়ার ছন্দে আগে যে একটু-আধটু লয়ের স্বাধীনতা ছিল, আজ্জকাল 
তাহা নাই। মোটের উপর, ছন্দে আজকাল শুদ্ধ লয়ের প্রাধান্তই চলিতেছে । 

অবশ্য এই রীতি প্রবন্িত হওয়ায় ছন্দের সৌষম্য অনেকভাবে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত 
হইয়াছে । অতিরিক্ত লয়পরিবর্তন যে ছন্দের যুলীভূত এক্যের বিরোধী, 
তাহাও নিঃসন্দেহ । তথাপি সঙ্গীতে ঘেমন জংলা বা মিশ্র রাগ-রাগিনীর একটা 
স্থান আছে, তদ্ৰূপ ছন্দেও বোধ হয় মিশ্র লয়ের একটা স্থান হইতে পারে, 
এমন কি, এই লয়পরিবর্তন কাব্যের বাজনার পক্ষে বিশেষ সহাচতা করিতে 
পারে । মধুস্থদন যেমন পয়ারের বিচ্ছেদযতির স্থান পরিবর্তন করিয়া একটা 
সম্পূর্ণ নৃতন স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং ছন্দের বাঞ্জনাশক্তি শতগুণ বন্ধিত 
করিয়াছেন, লয়পরিবর্্নের দ্বারা অস্ন্ধপ একট! বিপ্লব ছন্দে আন৷ সম্ভব হইতে 
পারে। পূৰ্ব্বে কবির গান ও পীচালীর রচটয়িতারা এইরূপ লয়পরিবর্তন 
কখনও কখনও করিতেন। তাহাতে নেক সময়ে ছন্দের হানি হইলেও, মাঝে 
মাঝে চমৎকার ব্যঞ্জন! ও ছন্দের সৌন্দধ্য দেখা যাইত। রবীন্দ্রনাথ শেষের 
দিকে ছুই-একটি ছোট কবিতায় লয়পরিবর্ভন করিয়াছেন। আজকাল 
রীযুক্ত বুদ্ধদেব বহু কখনও কখনও এইরূপ লয়পরিবর্তন করেন । তবে ঠিক 
মিশ্রলয়ের ছন্দ পর্যন্ত কেহ অগ্রসর হুন নাই। বলা বাহুল্য, বিশেষ বিবেচনা- 
সহকারে এই লয়পরিবর্তন না করিলে সফল হইবে না। 

€) আরবী ও ফারসী ছন্দের অস্রকরণে বাংলায় ছন্দ রচনা করার প্রয়াস 
কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু রৃতকাধ্য কেহ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 
আধুনিক মাজাবৃত্ত ছন্দের সাহাযে৷ই সেই অহৃকরণ করার চেষ্টা হইয়াছিল, 
কিন্তু আরবী ও ফারসী ছন্দের গতি ও বিভাগের সহিত বাংলা মাত্রাবৃত্তের 
সঙ্গতি রাখা প্রায় অসম্ভব । তন্তিদ্ উচ্চারণ ও মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংলার এক 
একটি অক্ষরধ্বনির সহিত আরবী ফারসী অক্ষরধবনির সঙ্গতি নাই । আরবী, 
ফারসী বা উদ, ছন্দ বাংলায় প্রচলিত করিতে হইলে, বাংলা ছন্দের মাআপদ্ধতি 
ও গতির একটা আমূল সংস্কার আবশ্যক । ইহা কতদূর সম্ভব, তাহা পরীক্ষার 
যোগ্য । উচ্ছ, উচ্চারণ বাংলায়, একেবারে অপরিচিত নহে; বছ উদ, শব্দ 
বাংলায় চলিয়া আসিতেছে। বাংলায় অনেক পরিবারে উদ্দুর, ব্যবহার আছে। 
সুতরাং চেষ্টা করিলে হয়ত উদ্দুর উচ্চারণ ও ছন্দ চলিতে পারে। হিন্দী 
ও হিন্দুস্থানী শব্দ অবলম্বনে যদি উদ্দুর ছন্দ চলিতে পারে, তবে “বাংলা 
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২৪২; বাংলা = ৷র মুলসূত্ৰ 


শব্দ অবলম্বনেও হয়ত উৰ্দ্‌ বা ফারসীর বিশিষ্ট ছন্দের রচনা সম্ভব। তবে 
তজ্জন্ত বর্তমান পদ্ধতির, এমন কি উচ্চারপধারারও একটা বিশেষ পরিবর্তন 
আবশ্যক । 

(৬) বাংলায় মধুসূদন যে অমিত্ৰাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার 
আদৰ্শ মিল্টনের Bank ড০:৪৩. ইহার বৈশিষ্ট্য চ০০-০০ li॥৪5-এর ব্যবহারে । 
কিন্তু অমিত্ৰাক্ষর ছন্দ অন্তভাবেও রচিত হইতে পারে। সংস্কৃতে যে অমিত্ৰাক্ষর 
ছন্দ আছে, বাংলায় তাহার বিশেষ কোন অস্করণ হয় নাই। সম্ভব কি-না 
তাহা পরীক্ষার যোগ্য। নবীনচন্্র দাস ক্াালিঙ্বাসের রঘুবংশের অনুবাদে যে 
'অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ॥০০-০০৷ 11088 লাই। বৃত্রসংহারের 
কয়েকটি সর্গেও এইন্ধপ অমিত্ৰাক্ষৰ আছে। বোধ হয় এই ধরণের অমিত্রাক্ষরের 
অধিকতর প্রচলন সম্ভব । ইহাতে যধুস্্বনের অমিত্রাক্ষরের ভীত্র গতি থাকিবে 
না, কিন্তু একটা স্থির, গন্ডীর মহিম! খাকিবে। 

(৭) বাংলায় মিআক্ষর ও অঙ্প্রাসের প্রাধান্য খুব বেশী। কিন্তু ৪৪০- 
8৪০০০ বা মিত্রাক্ষরের আভাসমাত্র দিয়া ছন্দের শুবৰ গাথা যায় কি-না, সে 
বিষয়ে বাংলায় রীতিমত পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন ॥ হয়ত চেষ্টা করিলে ইহাতে 
ছন্দের একটা নৃতন পথ খুলিয়া যাইতে পারে । 

(৮) গন্ধ-ববিতা বাংলায় রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু গস্থের বাক্যাংশ- 
শুলিকে পদ্থের ছাচে Whit যেভাবে গ্রথিত করিতেন, তাহা কেহ 
করিতেছেন কি-না সন্দেহ । বরৰীজ্নাখের ‘লিপিকা’র পদ্যের ছাচে গন্ধ লেখার 
যে পরিকল্পনা আছে, তাহারও বিশেষ প্রয়োগ দেখ! যায় না। 

আবার পদ্ছের পৰ্ব্ব লইয়া গন্যের মত স্বেচ্ছায় গ্রথিত কর! ষাইতে পারে। 
ইহাই হইবে বথার্থ £1৫ ৮৬৮০ বা মুক্ত ছন্দ। গিরিশ ঘোষ ইহার পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে রবীন্দ্রনাথ £1৫৪ ৮55০ লিখিয়াছেন, কিন্তু সে 
পথে আর উল্লেখযোগ্য কোন প্রগতি অতঃপর হয় নাই। 

(2) চরণের গঠনেও কিছু কিছু নৃতন ধারার প্রবর্তন করা সম্ভৰ। 
সাধারণতঃ বাংলা ছন্দের এক একটি চরণে প্রত্যেকটি পর্ববই পরস্পর সমান হয় ; 
কেবল চরণের অন্ত্য পর্বটি প্রায়শ: হ্ব্থ হইরা থাকে । সমমাত্রিক পর্বের 
ব্যবহারে এক, প্রকার ছন্দঃসৌন্দধ্যের স্থষ্টি হয়, কিন্তু বিষমমাত্ৰিক পর্বের 
ব্যবহারের দ্বারা অন্য এক প্রকার বিচিত্র সৌন্দর্য স্থা হইতে পারে না কি? 
ববীশ্রনাথের ‘শিবাজী’, “বর্ষশেষ' প্রভৃতি কবিতা বিষমমাত্ৰিক ত্ৰিপদীতে রচিত 
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হওয়াতে অপরূপ ব্যৱনাশক্ষিতে মহিমান্বিত হইয়াছে। এই আদর্শে অন্যান্য 
ছাচের বিষমপর্ষিরক চরণ রচিত হইতে পারে এবং এইভাবে ছন্দে একটা নৃতন 
ধারা আসিতে পারে । 

(১০) বাংলায় নানা ছাচের স্তবক প্রচলিত আছে! কিন্ত বিশিষ্ট ভাবের 
প্রতীক হিসাবে কোন একটা! বিশেষ সুবকের প্রচলন হয় নাই। 06৯৮৯ 
Rima, Ballad Stanza, Spenserian Stanza প্রভৃতি স্থবিখ।াত, স্তবকের 
অশ্তরূপ কিছুর প্রচলন আমাদের কাবো লাই | তবে শ্রীধুক্ত প্রমখনাথ বিশী 
এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 5০৷৷et অবশ্য চলিতেছে। কিন্ত 
limerick প্রভৃতির প্রচলন নাই কেন? প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত সত্বেও triolet 
প্রভৃতিতে কেহ ত হাত পাকাইতেছেন না। Ballade, Rondeau প্রভৃতি 
অনেক সুবিখ্যাত বিদেশী স্তবকের অস্থসরণ বাংলায় বেশ সম্ভব । তাহাতে 


ৰ বাংলা ছন্দ:সরস্বতীর সৌন্দধ্য আরও উজ্জ্বল হইবে। 











